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ভার পরে দিনকত . কেটে যায় এই মত, 
তার গরে ছাগাবার পালা। 

সুজা হতে শেষে. বাহির ভত্রবেশে, 
তার পরে মহা ঝালাফালা। 

কবকতমাংসপন্ধ পেছ্ে. ক্রাটকের! আলে ধেষে, 
চারিদিকে করে কাড়াকাড়ি, 

কহে বলে, "ডামাটিক. বলা নাহি যায় ঠিক, 
লিরিকের বড় বাড়াবাড়ি ।” 


শিক নাকি কেহ কছে “দব স্ব যদ নহে 
ভাল হ'ত আরে! ভাল হলে !” 

কেহ বলে “আঘুহীন  বাচিবে ছূচাবি দিন, 
চিন দিন বে না তা বলে!” 

কেহ বলে «এ বহিটা  লাগিতে পারি মিঠা 
হত যদি অন্ত কোন রূপ!” 

যাব মনে বাহ! লয় সকলেই কণা কয় 
নামি শুধু বসে আছি চুপ। 


লে নাম লয়ে জাতি বিদ্বানের মাতাষাতি 
ও ফল আনিস্নে কানে । 
আইনের লৌহ ছ্াচে. কবিতা কু না বাচে 
পরাণ শুধু পায় তাহা প্রাণে। 
সি মুখে স্লেহতরে  সপিলাম তোর করে 
বুঝিয়! পড়িবি অনুরাগে । 
(কে বোঝে কে নাই বোঝে ভাবুক তা! নাহি খোঁজে, 


ভাল যার লাগে তাৰ লাগে। 
রবি কাকা। 





নাটকের পাত্রগণ। 


গোবিন্দমাণিকা। ভ্রিপুবার রাজা। 

নক্ষত রায় গোবিন্ামাবিকোর কৰি ভাতা ॥ 

বুপততি। সঙ্গ গুবোহিত। 

অঙ্গন বসতি পালিত রাজপুত সুবক। বাজ 
মন্দিবের সেবক । 

চাদপাল। দেওয়ান। 

নন কার । লেনাপাতি॥ 

ফর একট পিছু মাতৃহীন বালক । 

সী 

একটি অন বৃ 

পৌবগণ। 

আবতী। মাহমী। 

অপর্ণা বধ অন্ধের ভিথারিণী ফলযা। 

হাসি॥ কবর ভগী। 


পবিচার্িকা। 


বিদর্জন। 


প্রথম অঙ্ক। 
প্রথম দৃশ্য । 
মন্দির। গোমতীর ঘাট । গোবিদ্দথাশিক্য 
পুজার আমীন । 
বেগে অপর্ণার প্রবেশ । 
অপর্ণা। বিচার প্রার্থনা করি! 
গোবিন্দ। কিসের বিচার? 


অপর্ণা ছুই দিন বান তথ কানা ফিরেছি, 
প্রহরী তাডায়ে দেছে। 

গোবিন্দ। প্রাসাদ থাকিতে 
চাহে অন্ধ ও বহি, শত লৌহারে 
ছ্দলের কন কি; ছুখ দৈন্য 
অত্যাচার কোথ! কিছু নাই_হেন ভান 
করে গন্ধে উচ্চশিহ উদ্চপানে 
সয়া রাৰিতে চা চিরদিন! তাই 
হেথা নিতা মানি বেবহার বুক 

ততাসনতলে, গরনিধারে দীন ছুঃখী 





বিদর্জন। 


পরব পরর্থনঃ! কে তুমি, কি চাও, বসে, 
জানাও নির্ভয়ে! 

অপর্থা। আমি ভিখাবীর মেয়ে_ 
পিতা মোর অন্ধ বৃদ্ধ _গান গেয়ে ভিক্ষা, 
মেগে ফিরি! 

গোবিন্দ। আহা, তোষারে কে দিশে ব্যথা? 

অপর্া। যতনে পালিষাছিন্ আপনার কোলে 
সাৃহীন ছাগশিু। ছথেব তন 
শাদা__কেবল কগালে ছিল কালো বেখা ॥ 
“কমপ বলিঘা তাবে ডাকিতাম--এই 
পৃথিবীতে এসে, শুধু গে চিনেছে ছট 
কাঙালেবে-_বাছনি আযাব । ভাবে কেন 
কেড়ে নিলে? 

গ্োবিদ্দ। এমন নি্দ্য কে গে? 

পর্ন নি 
তাবে সাথে নিয়ে ফি, দেখিন আকাশে 
জেয দেখে, শু ডুণ বিছাইযা,ঘবে 
রেখে তাবে, তিক্ষাথ বাহির হয়েছি 
ফিবে গে বেখা না ফুষাতে, যাহা গেছ 
তাই হাতে নিষে। গিয়ে দেখি তৃগদল, 
ছড়াছি যায় জাডিনায়__অনধ পিস 
কানিছেন হবাবে--কমল আমার নেই 

গোবিন্দ ॥ জান, কে নিষেছে তাবে ? 

অপর্ধা। বাজভৃত্যু তষ। 
বালসন্দিবের পু্জা। বালব আাগিষা 


থম অন্ধ 


নিয়ে গেছে। মরি মনি কেঁদেছিল কত 
আমারে ডাকিম়া-_চেয়েছিল চাক্সিদিকে 
ব্যাকুল নয়নে__কেন আমি শুনিতে না 
গেহুতাহা! কেন প্রাণ কাতর হইফা 
ছটা এল না! _সূলয তারা রেখে গেছে ! 
দরিজনের মর্্রবেদনার মূলা | 
তাত্্থও্ ক'টা রাঙা আঙারের মত 
দহিতেছে করতল! এই লও, গ্রন্থ! 
আজ্ঞা! কর তারে ফিবে দিতে! 

গোবিদ । (নেপখো চাহিয়া) জয়সিংহ। 


জয়দিংহের প্রবেশ । 

লঘ। কি আদেশ মহারাজ ! 

গোবিন্দ। কষ ছাগশিশু 
দবিজ এ বালিকাব জের পুততণি, 
ভারে না কি কেড়ে আনিঘাছ মাব কাছে 
বশি দিতে? এ দান কি নেবেন জননী 
প্র দক্িণ হন্ডে? 

জব কেমনে জানিব, 
মহারাজ, কোথা! হতে অস্থচরগণ 
আনে পঞ্ড বেবীর পুজার তরে !_হী গা, 
কেন তুমি কারিতেছ ? আপনি নিয়েছে 
যারে বিখ্মাতা, তার তরে ক্রন্দন কি 
শোভা পায়? 

অপর্ণা। কে তোমার বিশ্বমাত|! মোর 


বর্জন । 


শি চিনিবে দা তারে। মাহারা শাহ 
কানে না দে আপন মানের । আমি যি 
বেলা কারে আসি, খায় না সে ভুখদণ, 
ডেকে ডেকে চাক পথানে _কোলে ক 
নিঝে তাবে, ভিক্ষা অঞ্ তিন জনে ভাপ 
করে খাই। আমি তাৰ মাতা! 
মা ফহাককাজ, 
আপনাব প্রাধসংশ দিয়ে, যদি তারে 
ৰাচাইতে পারিতাম দিতাম বাচায়ে। 
কি জানি সে-দৈব্রমে ঘি বেচে থাকে 
খুঁজে আদি একবাব । 
অপর্ণা জয়সিহ স্থান । 


গোবিন। এখনো এলনা 
ভারা ছাট ছেলে মেগে, আনন্দ মার 
আতিদিন প্রাতে আমে যেন ভারা মোর 
গুন বাভাযনে ছুট কিবণের 
লেখা _এভাতেন প্রথম সংবাদ নিয়ে 
আসে, বৈকুঠর ছট শত দুতশি। 
হাখানি আচল ভাবে ফুল তুলে দিই , 
ছোট ঘষে ছোট আশা মিটে গিয়ে 
নিশমল হাদিট ফোটে ছট রাঙা ঠোটে, 
তবে মোর পুজা সাঙ্গ হয়_তবে দেখা 
দেয় উদয় গগনভালে দেবতার 
পর পরকাশ। ওই আসে । 


শথম অথ 


হালি ও ফ্রব প্রবেশ । 
ভাসি। কাজ, আছি 
এসেছি। 
ঞ্রব। আমি এসেছি! 
গোবিল | ছট ভাই বোন 
যেন খানি গরতিক্রনি! (জনের প্রতি) কে তুমি, ডিনিংন 
আমি? 
হাদি। . বল্‌ ভাই, আমি “ভাতা”? 
কব আমি তাতা। 
হাপি। আমাৰের তাতা ! তুমি ওকে কি দিয়েছ 
নাম, খে আাসেনাক! ও ত কহ নম 
কি বলিস্‌ ভাই: তুই আমাদের তাতা ॥ 
কর আছি ভাতা! 
হাসি। আমি তোর বিদ্ি 
ফা তুমি দিছি! 
হাপি। বর প্রতি) চল্‌ ভাই, মন্দিরে ঠাকুৰ দেখে আলি, 
চল্‌! জান ঝা, আমি ওকে শিখিযেছি 
মান্দর বলিতে । ও আগে'রলিত "ননদি।” 
ভাত! ভাই, বল্‌ দেখি দনদির কোথা! 
ক ওই হে মন্দির? 
হাদি। (রোজাৰ প্রতি) ভাতা ভাই দর জানে । 


চল্‌ তাই! (রাজার হাত ধবিযা) চল রাজা ! 


গোবিন। কেকের প্রতি) এই হাত ধব ! 


বিসর্জন 
করব সরিয়া গিয়া হাসির অঞ্চল গ্রহণ । 


ও কেবল আপন দিদির অঞ্চলের 
ধন_-আর কারো! নম! নৃভন এসেছে 
ধরণীতে_কে ওরে শিখালে, এ সংসার 
সংশয়ের ঠাই? এ জগতে, আপনার 
জন ছাড়া কেহ আর নাহি কি আপন? 
মন্দিরের সোগানের কাছে আলির) 
হাসি। এ কিসের দাগ রাজা? 


গোবিন। র্চিহ মাতঃ। 
হাসি। (শিহরিয়া) মাগো! এত বন্ত কেন? 
গোবিন্দ। এত রক্ত কেন? 


তুই কি গুধালি? কিঘা শুধাইল দেবী? 
কিবা এ আমার আপন মর্খের মাঝে 
আপনি উঠিল বেজে__এ রক্ত কেন 1৮” 
তাই সা) এত রজ কেম? 


োদিরের রা) মাগো, এত 
রজকেন? 

হাসি। আগ ভাই, আমর ছজনে 
রত যুছে ফেলি। 


বেদন প্রান্ত ভিজাইয়া ভাই বোনে রক দিতে প্রত্বত্ত) 
অপর্ণা জয়সিংহের প্রাবেশ। 


অপর্ণা । মা তাহারে নিয়েছেন? 
মিছে কথা! বাক্ষপী নিয়েছে ভারে! 
জয় ছি, ছি, 


এখয অঙ্ক 


ও কথা এনোনা সুখে! 

অপর্ণা। মা, তুষি নিয়েছ 
কেড়ে দরিত্রের ধন? রান ঘি ছুরি 
কনে গুনিযাছি নাকি, আছে দগতের 
জা, তুমি যি চুরি কর, কে তোমা 
কিবে বিচার? মহারাজ, বল, তুমি _ 

গোবিন্। বহে, আসি বাকাহীন! এত বাখা কেন? 
এন সক কেন? কষে বলিয়া দিবে মোকে? 

অ্ছ। মাতাদে কোর্জোন! দোশী ! আমি অপগ্াণী! 
মোৰ পরে কর বোঘ ! আমি দণ্ড লব 
নিজ শিবে! 





উভয়ের পরস্থান। 
হাসি। এইবার সব মুছে গেছে! 
চল রাজা এখন্‌ মন্দিবে যাই! 
গোবিন্দ। না, না, 
বসে, আজ থাক্‌! আঙ মন্দিবেতে নব! 


স্থান। 


গুণবতীর প্রবেশ। 
শুপবতী। মা'র কাছে কি কৰেছি দোষ! ভিখাবী গে 
উদর দায়ে সন্ধান হিক্ুয কষে 
ভাবে দাও শিশু-_পাপিঠা যে লোকলাহে 
সন্তানেরে বধ করে, তার গর্ভে 8: 
পাঠাইয়া_ন্ননহায় জীব ! আমি হেথা 


বু 


খিপর্জন। 


শোনার পালে মহানরানী শত শত 
দাস দাদী সৈন্য গজ! লয়ে বঙ্গে ছি 
তবঙ্ষ শুধু এক শিশুৰ পবশ 

শাননিসগ, আপনাব প্রাণে ভিন 
আধেকট প্রঃণাধিক প্রাণ কবিবারে 
আনব ,--এই বঙ্গ, এহ বার, এই 

কোল, এই দৃষ্টি দিবে, বডিতে নিধি 

কাক একটি জী নীড়, একটুক 
প্রাথকনিকাব তবে! একট বৃতন 

শি প্রথম আলোকে গেবিবে আমাৰ 
সখ্_সটবে আনামি কোলে কথাহীন 

কচি বাডা ঠোটে, অকাবণ আনলোর 

প্রথম হাসিট। আত, ফোন্‌ পাপে মোৰ 
কথিলি বফিত মাড় জাত? 





রঘুপতির প্রবেশ । 


্স 

দিন মা+ৰ গুজা করি। জেনে শুনে 
কিছু কৰিমি দোষ গুগোর শবীর 
মোৰ স্বামী মহাদেবগম_তবে কোন্‌ 
নোষ দেখে আমাবে কৰিল মহামায়া 
নিঃসস্তানশ্মশানচাবিণী ॥ 

মা+ৰ খেলা 
কে বুঝিতে গাবে বল? পাাপ-তনরা 
ইচ্ছামরী, সখ ছঃখ রি ইচ্চা। বৈর্ধ্য 


প্রথম অঙ্ক। 


ধর! এবার তোমার নামে মার পুজা 
হবে। প্রসন্ন হইবে শ্যাম! 

গুগ। এবংসর 
আছ নিজে দিব পুজার বলির পণ্ড! 
করি মানত, মা যদি সন্তান দেন্‌ 
বর্ষ বর্ষে দিব সারে একশ" মহিষ, 
তিন শত ছাগ! 

রছু। পুজার সময় হল। 

প্রস্থান । 

ওণ। ওই তারা আসিতেছে ছুই ভাই বোনে ! 
ওদের দেখিলে, কেন জ+লে ওঠে বুক, 
পুজা যার ঘুরে? যেথা যাই দেখা কেন 
ওরা দোছে মোর চখে পড়ে_মনাগণ 
আলাইযা রাখে, হর হতে নাহি দেন 
মোরে। ওরে, তোর! চুরি করে নিস 
মার সন্তান তরে থে আসন ছিল । 
না আসিতে আমার বাছারা, তাহাদের 
পিহৃনেহপরে তোর! বসাইলি ভাগ! 
রাজদ্বদয়ের সথধাপাজ হতে, তোরা 
খিল প্রথম অঞ্জলি, কে তোর! পথের 
ছেলে! জালগুত্ এসে তোদের প্রসাদ 
গাবে ! 


হাসি ও বর প্রবেশ । 
হাদি। আম ভাই ভাতা, ফুলগুলি রেখে 


১৬ বিসঙকনি। 


কাছ। এবছর রাণীমা তিনশো পাঠা, একশো এক মোষ 
মাকরুণকে দিযেছে। রাপীঘার জয় হোক্‌! 
গণেশ। এবারে শ্যামা মা পেটত'রে রক্ত খেয়ে নেবে। 


সকলে নৃত্য । ও গান। 
বিভাস। কাওয়ালি। 
ঝঝর রক্ত ঝরে কাটানুখু বেসে 
ধরণী রাঙা হল রে নেক! 
ডাকিনী নৃত্য করে প্রসাদ রকততরে, 
ছুখিত ভক্ত তোবান্ আছে চেয়ে ! 
গণেশ। (নেপালের প্রতি) ওছে, ভোনর! ত দক্ষিণ থেকে পুজো 
দেখুতে এসেছ! তোমাদের যে বড় জাক হিল_কেমন! তোনাদের 
এমন ঠাককণ আছে? 
নেপাল। ওবে,সোণা দিয়ে ছাত বাধিয়ে দিলেই কি ঠাকছ হয়? 
আমাদের দক্ষিণেশবরী জাএত দেবতা। তোদের ঠাকরুণ পাটা খেয়ে 
খাকে আমাদের মা আন্ত সাথ গেলে ! 
হাক্ছ। শোন একবার কথা শোন! তোদের দেশে বাহ আছে 
নাকি? 
কাছু। ওদের যেখন যাহ তেঙনি ঠাকরণ ! 
জন্সেজয়। কেছে তূমি বেরিক--আসাদের দেশে 
নেপাল । আরে তুই রোগ! আমি এব জবাব দিচ্ছি! বলি, ও 
আকেপমন্ত! মাহষ বদি না থাক্বে ত আসা হলুষ কোথা থেকে ? 
আমরা কি ভু'ই ছুড়ে উঠেছি? 
জন্মে্য়। বেশ জবাব দিয়েছ! আচ্ছা দবাব দিয়েছ! বেটার, 
সুখের মত নবাব হয়েছে! 


থম অন চে 


হারু। ওহে, তোমরা সবাই সাক্ষী থাক আমাকে“বেটা” বলেছে! 

নেপাল। শালা, আমাদের ঠাককুণকে-_. 

হাক। শুনলে? দকলেই গুন্লে? ও বাক্তি আমাকে বেট! 
বলেছে, আবার এব্যক্তি আমাকে শালা বলে! 

নেপাল জম্েজয়। ছুশোবার বল্ব। 

হাক। হা! দেখ বাপু, নেই বা বল্পে! ওতে কি তোমাদের বড় 
সত্যাৎ হবে? আচ্ছা, আমি তোমাকে ভালমান্যের মত বাপু বল্চি, 
বাছা বল্চি, তুমি কেবল বল থে আমাকে বেটা বলনি তা হলেই 
আজকের মত গোলমাল চুকে যায়। 

কাস্ছ ও গণেশ। চলনা এখান থেকে বেরিয়ে সবাঠে যাওয়া বাহ্‌! 
দেখি কোন্‌ দল জেতে ! 

নেপাল জন্মে । চল নারাদি আছি! 

হাক। তা যাওনা, তোমবা এগোওনা ! আমি 'আস্ডি! তামাক 
খেষে আস্চি! 

শরস্থান। 


জয়সিংহ অপর্ণার প্রবেশ । 


কয। আমাবে নিব বলে মনে কৰ হন, 
নিুবতা হবে! ওই চোখে ছু ফোঁটা 
নল শুদ হে গেছে_তথ অহ্ভাপ 
বেখে গেছে আমার মনৰ মাঝখানে! 
তোমাৰ হদয়বাধা আমার হাদছে 
এসে পেয়েছে চিতজীবন 17 

অপর্থা। 7. তোমাপরে 


পাধিনে করিতে ঝোষ! তুমি আমাদেরি 
ত 


০৮ 


জয় 


অপর্ণা। 


জয় 


বিসর্জন। 


একজন) অর দেখে অঙ্গ পড়ে তব, 
অপরাধে অপ হার-বাগা দিযে 
বাথা পাও শেষে? ভুমি যদি নিয়ে ক 
(কোলের বাছান্র মোর-ক্ষমা করিলাম |. 
কিন্ত ওব কোন দগ। আহে? দেখ চেয়ে ! 
সে মামার একান্ত তরণ ষুত্ 
ভিথারীৰ গেহলীবী জীবশিকু, ভাবি 
শোশিত শোষণ ক'রে করিয়াছে পান 
ওই লালায়িত জিহ্বা_বু ও ফোন 
নচ্জা আছে? দেব! দেখ! 

ও কথা বোলো না! 
আমতা ফেবল মানবের মন জানি, 
দেবের ংস্য আমাদের অগোচর 
মোহর দি মার্জনা ফবেছ, থাক তবে 
মান্দরেতে বৃদ্ধ পিতা সনে । তোমানেষ 
ছু কৰে দিছে মি ধন্য হই! 
দুর করে দেবে? আমার কিসেব 
2৭ ? অনেক ত আছে পথের কাতাল ! 
ছই বেলা! দা আমি গাই স্বরে হারে, 
মিটেছে দার সাথ বহ দিন হতে, 
আরো ঘয়া আবশ্যক কি বা! 

ক্ষষ মোরে! 

আমিও যে দরিজ্র বালক। ভিথাবীর 
মত নহে, থাক হেখ। অভিথির মনত! 
হান ত বালিকা, অতিথি দেবা দম । 








প্রথম অন্ধ ১৯ 


অপর্ণা। বালিকা! বালিকাতরে অতিথি সন্মান ! 
কাঙাল বালিকা! ভিক্ষা ভাল, ভিক্ষা ভাল! 


(গোল গাইতে গাইতে প্রশ্থানোদাম।) 
দেশ। একভালা। 


আমি একলা চলেছি এ ভবে ! 
আমায় পথের সন্ধান কে কৰে ! 


হাসিকে কোলে লইয়া কেদারেশ্বরের প্রবেশ । 


কেছার। দীনের সহায় ভুমি অযসিংহ। তাই 
বিপদের কালে এসেছি আশ্রয়ে তব 
স্বা্ি হতে পিতৃহীনা জাতুফ্ন্যা মোর 
রোগে অচেতন । অজ্ঞ আমি কি করিব 
ভাবিয়া না পাই! এদেছি তোমার কাছে 
দেবীর হারে! 

জর কিছু ভগ নেই ভাই! 
আপনি করিব সেবা। '্াছে দয়ামযী, 
হত্যা দিয়ে পড়ে র'ব ছয়ে গার ॥ 
এই শখ আছে মোর, করাও শয়ান! 

অপর্ণ।। আহা মরি, এত টুকু দেছ, এত ভাপ 
তাহে! ফি নীবব বেদনাস্ম ওই ছোট 
সুখখানি শীর্ণ শুদ্ধ জান হরে গেছে ! 
সুদে গেছে নয়ন পলব! আদ এই 
বুকে । যদি হেখা হতে পারিস্‌ দরীবন 
টেনে নিতে! 


হত 


বিমর্জন। 


(অয় সিংহের প্রতি) আমিও করিব এর দেবা। 
আমারে লয়েছ কাছে এরে কাছে লয়ে! 


গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ। 

গোবিন্ব। তাঁর! কোথা গেল? আজ কেন না ঠদখিনু 
মন্দিরে তাদের ? একি ! হেথা ফেন শুয়ে__ 
বসে, চেয়ে দেখ ! 

জয় বালিকা চেনাহীন 
মহারাজ, রোগে তাগে অভিদ্ৃত। 

গোবি। যোগে 
অভিভূত ! যাও জয়সিংই, শীষ যাও, 
রাজবৈদ্য ডেকে আন ! 

জয়। যাই ডেকে আনি ! 
কিন্ধ মহারাজ, বৈদ্যের অসাধ্য ব্যাধি! 
ক্ষীণ দীর্ণদেহে রণ ল্রেশ মাত্র আছে! 
এখন যা? করে দামী! 


শস্থান। 
হাসি। (অচেতন অবস্থায়) রক! রক্ত! 
গোবি। এখনো কি মোছে নি, মা, করণ হান 
হাতে সেই শোণিতের দাগ ! 
ভ্রবের প্রবেশ। 
বা দিদি কোথা! 


গোবিনা। হেথা তোর দিদি! 
ফ্রব। (হাপিকে জাগাইতে চে) দিদি! 


প্রথম অন্ক। ২১ 


হাসি। (হোত বাড়াইয়া) কেন তাতা ভাই! 
গোবিন্দ। বসে, জেগেছ কি? 

(হোসি নিকষ) 

আর সকলের পরে 


অচেতন, শুধু ছোট ভাইটর সাথে 
চেতনার সে ধাধা অন্তরের প্রাণ॥ 
কব কি হয়েছে? বেকেছে দিদির? 
(গলা জড়াইয়া) দিদি, কোথ। 
বেন্দেছে তোমার ? বাগ কৰেছিস্‌ তাই? 
তাভাবে ক'বি নে কথা? দিদি উঠ্বিনে 1 
হাসি। ডক্ষু মেলিযা) এই, উঠি ভাই ! ওমা, এন রক্ত কেন? 
আয় ভাই ভাতা, আমরা ছু্গনে, রক্ত 
সুছে ফেলি ! 
গোবিন্দ । ভয় নেই মাতঃ! আমি এই 
বক্ত শ্রোত বন্ধ কবে দিব! 


রাজবৈদ্য লইয়া! জয়সিংহের প্রবেশ । 


গোবিন। শীত দেখ 
এসে। 
বৈদ্য। (নোড়ি দেখিয়া) শেষ হয়ে গেছে! 
গোবিনা। কি হয়েছে? 
বৈদ্য। আর 
আাণ নাই দেহে! 


অপর্ণ|। (বকে টানিয়া) ওরে দিদিহায়া তাই, 


ন্‌ বির 


অমন করিয়া কা ঘুখপানে চাস্‌? 
আমি যদি দিদি হইতাম তোর ! 


বাদ্য বাজাইয়া বাদক দলের প্রবেশ । 
গোবিদ। খাম! 
বাধ্য বধ কৰ্‌! চলে হা” এখান হতে! 
জর়। রান দেবীব বলি দিলেন পাঠায়ে 
ক্বাণী মাতা, তাই বাদ্য বাজে! 
গোবি। ফিরাইযা 
লয়ে যাও দ্ধ কষ্ি। জাজ্ঞা দিব পবে। 


দ্বিতীয় অ্ক। 


প্রথম দৃশ্ঠ। 
রাজসভা। 
নয়ন রায়, টাদপাল। 

নয়ন ঘুও ভুমি পাবে | আমি শুধু পাব দেহ? 
চাদ। কি ফবিষে ভাই? পাঠার একটা বই 

সুগড না বাকি সমস্তই ধড়! 
ন্ন। আমি 

বাজসেনাপতত, আমি পাৰ পশ্চান্ের 

দিক্‌! 


তীয় অন্ধ ২৩ 


চাদ আগর ও পশ্চাৎ ওতধু মনের ম। 
লযাজা হতে অনধটার আন্ত ধরিলে 
টা পশ্চাতে পড়ে। 

ন্যন। এ রাজোর সেই 


বুঝি বিধি! তাই তুমি আগে উঠিঘাছ, 
আমি পড়েছি পম্চাতে। 

চান এ রাজা তোমার 
যোগ্য নন! হেথাকার আশ্চর্য্য নিষমম ! 
হেথা রাজ আগে, তাৰ পরে রাদমন্ত্রী, 
দেওয়ান তাহার পৰে, তার পরে তুমি 
সেনাপতি । সর্ধ অগ্ে তুমি পাবে স্থান, 
হেন দেশে কর গিয়ে বাস,__ঢুকে যাবে 
গগগোল, জ্যাজানুড়ো সব তুমি নিয়ো! 

নয়ন। কি বলিছ চারার | এত বড় স্পর্ধা 
তব! বাজারে লত্বিতে আমি চেয়েছি কি 
কু হেন কথা মুখে আন ? 

চাদ। ওই শোন! 
এ কথা কথন্‌ হল? বোঝ ভাল ক'রে ! 
মংদারের পথ দীর্ঘে বড় প্রস্থে ছোট, 
তাই হেথা এহ আগুপিছু তা ন। হলে 
তুমি, আমি, মনত, বাজা, এক সাব বেঁধে 
সকলেই দান সগ্ুথে বের হ'ত, 
চির-হাস্যবিকশিত দতেব পাঁটিব 
মত! হত অপব্ধপ শোভা ! 


২৪ 


ম্্ী। 


ছাদ। 


ন়ন। 


চাদ। 


নঙছন। 


বিদর্জন। 


মন্ত্রীর প্রবেশ । 


ক্ষান্ত হও! 
অতি্িন তোমাদের বিধাদ কলহ? 
ছিছি সেনাপতি! 
দেখ দেখি মন্ত্র, 
সামান্য পাঠার সুও নিয়ে গণ্ডগোল । 
সেনাপতি যে বিষম কষাপা, নিজ সু 
ক্ষ! হলে বাটি, ছাগসুণ্ড ছাগলের 
থাক্‌! 
বলির পশুর মুগ চিরকাল 
পেয়ে আসিয়াছে আমাদের রাখবং* 
আজ কেন এত অগন্রম মী? আজ 
তারি বিচার সাব রাজার চরণে ॥ 
কালারো বা উচ্চবংশ, কারো উপ । 
বংশ পিভৃপুকষের, পদ আপনার । 
উদ্চংশ খে থাকে উদ্চ অতীতের 
অগ্রশাখে বদি_উচ্চপদ ভর করে 
বর্তমানে। তোমরা পেখেছ ভাই কত 
দিন হতে ছাগসুণ্ড। তাহারি কন্ধাল 
গাণে গাণে জীবন কাটিয়ে দিতে গার! 
ছু চারটে কাচানুও নিযে আমি থে 
খাকি__ উচচবংশ-উ্ুড়া হতে ইখে 
তব দেন কেন ভাই? 
ছণক্র! 





দিতীয় দক ২ 


ভাই ভাই ফোযোনা আমারে ! ভাই নাম 
সহজে অমৃতসয, গরলে ভরিগা 
ওঠে কাবো কারো মুখে! 

মী। কথায় কথায় 
জীদপালে অপযান কর সেনাপতি! 
মহাক়া অসনত্ তোষাপরে ভাই, 
তোমাৰ সঙ্মান কেড়ে নিয়ে, টাদপালে 
করেছেন দান! 

ন়ন। মী দেই সৃত্যুশেল 
বাজিয়ে বুকে! মহারাজ, ডিনিলেনা 
মোরে ! আমি তব সেচ্ছায় বিকরীত দান! 
টাদগালে আমি করি অপমান? ওপ্ত 
কীট দংশে পদতল? বিষবেব জালার 
চরণ প্রহার কমি ভুমিহলে ভাবে 


বলে অপমান! 

উাদপাঁল। (হাপিক্া! উঠিব1) মবি কি অমৃতমন 
দংশন তোষাব। 

্্বী। কিছুতেই ঘুচিল না 


তব অসভ্োষ! সনম সঙ্গান নিষে 
অহরহ করিছ বিবাদ, সেনাপতি ! 

নযন। এই কি বুঝিণে মন্ত্রী? ছুটো মিষ্ট কথ! 
পেলে কতা্থ যে হয়, তার অসান্তোষ ! 
গেনে। মন্ত্রী অতিবিক্ত হু বৃদ্ধি যাৰ 
আবি নিত অক্ারপ অসপ্তোষ বুদ্ধি 


তান বিশবচাচন বিথিতে ব্যাকুল । 


বিসঘনি। 


মায় ত বি নেই! ধু ছে 
তক্তের দয় আর সৈন্যের কুপাণ! 


রাজা, রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়ের প্রবেশ । 
সকলে উঠিয়া॥ জয় হোক্‌ মহারাজ ! 
রঘু এসেছি বলির 


গঞ্ড সংগ্রহ করিতে রাজার ভাগ্ডারে! 
গোবিন্ব। এ বৎসর হতে মন্দিরেতে জীববলি 


হইল নিষেধ! 
নঙন। বলি নিষেধ! 
মন্রী। নিষেধ! 
নক্ষত্র॥ তাইত! বলি নিষেধ! 
রঘু। একি স্বপ্নে শুনি? 


গোবিন্ব। স্বপন হে গস! এতনিন স্প্রে ছি 
আজ জাগরণ ! বালিকার মূর্তি ধরে 
মং জননী মোরে ব'লে গিয়েছেন 
লীবরক্ক সহে না তাহার! 

রঘু এতদিন 
হিল কি কেই মহত বংদর ধরে 
রক্ত করেছেন পান আজি এ অক্চি? 

গরোবি্দ। করেন নি পান! সু কিরাতেন দেবী 
তোমরা যখন করিতে শোনিতপাত ! 

রুছু। মহারান, কি কিছ ভাল করে ভেবে - 
দেখ! শান্রষিষি তোমা অবীন নহে! 

গোবিনদ। সক শান্ধের বড় দেবী আদেশ ! 


দ্বিতীয় অন্ত। 


সবছু। একে সন্ত, তাহে অহদ্ার | অক্জ নয, 
তুমি শুধু শুনিষাছ দেবীর আদেশ, 
আমি শুনি নাই? 

নক্ষত্র। তাই তি বল মন্ত্র, 
এ বড় আশ্ষর্্য! ঠাকুর শোনেন নাই? 

গোবিন। ডিজে স্বগত) বহুকাল হতে কঠিন হযেছে যার 
আগ বধির হয়ে তার নাহি পশে 
দেবের আদেশ! 

রদ পাষণ, নাস্তিক তুষি! 

গোবি। ঠাকুর, সময নষ্ট হয়। যাও এবে 
মন্দিরের কাছে! প্রচাব করিয়া দিয়ো 
পথে যেতে যেতে, আমার ত্রিগুরযাজো 
যে করিবে জীবহত্যা নীবজলনীর 
শুজাঞ্ছলে, তারে দিব নির্বাসন দণ্ড! 

রছু। এই কি হইল স্থিব? 

গোবি॥ স্থির এই! 

বছু। (উঠি) তবে 
উচ্ছন্স! উচ্ছন্ন যাও ! 

উা্দ। (ছুটয়া আসিব) হা হী! খাম! থাম! 

গোবি। বোস চীদপাল! ঠাকুষ বলিয়া যাও! 
মনোবাথা লঘু কে যাও নিজ কাছে! 

দু ভুমি কি ভেবেছ মনে তরিপুর-ঈশবরী 
পুর প্রা? প্রচাখিবে তার পন 
তোমার নিয়ম ! হবণ করিবে ঠার 


মত 


বিসর্ন। 


বলি ! হেন সাধ্য নাই তব! আমি আছি 
মায়ের সেবক! 


প্স্থান। 


ন্হন। কষা কব অধীনের 
শর্ধা মহারাজ ! কোন্‌ অধিকারে, প্র, 
জননীর বলি_ 

চদ। শাস্ত হও দেনাপতি! 
নৃগতিরে অনাহৃত উপদেশ দেওয়া 
নহেত তোমার কাজ | (চুপি চুপি) সকলেই রা'লা 
হবে__এ রাজ্যের এমন নিম লহে। 

মন্ত্রী। মহারাজ, একেবারে করেছ কি স্থির? 


আজ্ঞা সার ফিরিবে না? 

গোবিন্দ। আর নহে মনি; 
বিল উচিত নহে বিনাশ করিতে 
পাপ! 

মী. পাপের কি এত পরমামু হবে £ 


কত সত বর্ষ ঘরে যে প্রাচীন প্রথা 
দেবতাচনণতলে বৃদ্ধ হয়ে এল 
দে কি পাপ হতে পারে? 

আনছার নিতে চিন্তা 0 


নক্ষজ। তাই হে সি, 
সেকি পাপ হতে পারে ? 
্ী। খিতামহগণ 


এসেছে পালন করে যনে তক্তিতরে 


দ্বিতীয় অ্। ২৯ 


সনাভন রীতি। তাহাদের অপমান 
তাৰ অপমানে ! 
ছার চিন্তা ) 
নয়ন। ভেবে দেখ হাবাজ, 
যুগে যুগে যে পেয়েছে শত সহলরের 
ভক্তির সম্মতি, তাহাবে করিতে নাশ 
তোমাৰ কি আছে অধিকার | লে য়ে বহ- 
ববষের বহু মানবের ! 
গোবি। সেনিঃখাদে).. এসংসাষ 
সংশয়ের জাগ, কীট মোবা পড়িয়াছি 


ফাদে! 
ফ্রুবের প্রবেশ । 
করব।  বোজাব প্রতি) দিদি কোথা! 
গোবিন্দ। আব কোন কথা নাই। 
আজ হতে বন্ধ বলিদান! 
ফ্ব। দিদি ফোথ।! 


গোধিনদ। দিদি তোব এসেছিল বার্তা ল'বে মা'ব 

কাছ হতে, ফিবে গেছে কান্দ শেষ ক'বে ! 

যাও মন্ী আদেশ প্রচার কর গিয়ে 

আজ হতে বন্ধ ববিদান। 

ফ্রবকে লইয়া প্রস্থান । 

মী একি হল! 
লক্ষ। তাইভ হে মন্ত্রী, একি হল ! শুনেছি 

মগেব মান্দিবে বলি নেই, অবশেষে 


বিসর্জন । 


ষগেতে হিশৃতে ভেদ রহিল না কিছু! 
কি হল হে চাগপাল, ভুমি কেন ছুপ? 


চাদ। ভীক আমি কু প্রাণী, বুদ্ধি কিছু কম, 


অয 


না বুঝে পালন করি রাজার আদেশ ।, 


দ্বিতীয় দৃশ্য | 
মন্দির । 
জয়সিংহ। 
মাগো? শুধু তুই আব আমি! এ মন্দিরে 
সাবাদিন আব কেহ নাই ! সারা দীর্ঘ 
দিন! অলদ মধ্যাক আগে ক্লন্তকাম 
আপনার তাপে, খসে থাকি চেয়ে তোৰ 
পানে সাবাবেলা, চাহিতে চাহিতে শেবে 
আত তোবে দেখিতে না পাই! বৌননপ্ 
দীরঘপরা্তবের প্রান্তে মিলাইয়া যার 
মরীচিকাসম আমাৰ শৈশব কাল 
লে তার চিবসপ্লী তোরে ! উদাসীন 
বাতাসের মত, উতলা পবাণ, হু 
চলে যায়_-কোন্‌ ছায়া কু্বনে, 
কোন্‌ সবপ্রলোকে! যেন খেলাইতে ডাকে 
কে আমার আপনবয়সী, ভাল নাহি 
লাগে জননীর কোল--তোর কাছে থেকে 
তবু একা মনে হয়! 


দ্বিতীয় অঙ্ক। ৩১ 


নানা মা তোমারি 
আমি_মন্দিরের উপবনে এই তুরুলতা 
সহচর মোর-_বাড়িয়াছি উাদেরি 
সাথে গেভিনিন ন্িবপ্রা্নতলে, 
উহাদের মত চেয়ে রব” তোমাপানে 
নিশ্চল নিষ্ঠার ভহে সধুব ভক্তি 
পুর পাবে গুশপে হলি ঘেবিযা। 


নেপখ্যে গান । 


আমি এব্লা চলেছি এ ভবে _ 
আমায় পথের সন্ধান কে কৰে? 


মাগো এ কি মায়! দেবতাবে প্রাণ দেখ 
মানবের প্রাণ! এইমাত্র ছিলে তুমি 
নির্বাক নিশচল-__উঠিলে ভীব্ত হযে, 
সন্তানেব ক্স্থরে সজাগ জননী! 
ধু ধৰা দেও ভুমি মানবের মাবে, 
মন্দিরের মাঝে নঘ! ধার ধুলিব 

ধন মোরা, এই চোখে ধিক আলোক. 
অন্ধকাৰ ; তাই ধরণীর স্থচ্ছ প্রেম- 
সরোবরে দেবভাব ছে তিশথবী ছায়। 
ছিদ্ধ হয়ে দেখা দেয় জুড়া় নয়ন ! 


গান গাহিতে গাহিতে অপর্ণার প্রবেশ । 


আমি এক্ষা চলেছি এ ভবে, 
নামার পথের সঙ্গান কে কৰে? 


তং 


বিসর্দন। 


ভয় নেই, ভয় নেই, 
যাও আপন মনেই, 
যেমন, এক্লা সধুগ খের যায় 
কেবণ হলের সৌরতে! 
জয়। কেবলি এক্পা ! দক্ষিণ বাতাস যদি 
বন্ধ হে যায, ফুলে সৌরত হি 
নাহি আসে, দশনিক্‌ জেগে ওঠে যদি 
দশট সন্দেহ সম, তখন কোথায় 
সুখ, কোথা পথ? জান কি একেলা কারে 
বলে? 
অপর্ণা।  জানি। যবে বসে মাছি ভবা মনে 
দিতে জাই নিতে কেহ নাই 
নয সনের 
আগে দেবতা যেমন এক|! তাই বটে! 
ভাই বটে! মনে হম এ জীবন বড় 
বেশি আছে,_যত বড় তত শৃন্ত, তত 
আবশ্যকহীন ! ূ 
অপর্থা। 77. জগিং তুমি বুঝি 
একা! তাই দেখিয়াছি, কাঙাল যে জন 
তাহারে কাগাল তুমি! যে তোমার সব 
নিতে পারে তারে তুমি খুঁজিতেছ যেন! 
জমিতে দীনহঃখী সকলের ছারে! 
এতদিন ভিক্ষা মেগে ফিরিতেছি_ফত 
লোক দেখি, কত মুখপানে চাই, লোকে 
তাবে শুধু বুঝি সুসটতিক্ষা তে, দুর 





দিত অঙ্ক। 


ছুতে তাই দেয় ফেলে, কু দয়া তরে) 
এত দয়া পাইনে ফোথাও-__যাহা পেয়ে 
আপনার দৈনা আর মনে নাহি পড়ে! 

য়। বধার্থ,যে দাতা, আপনি নামিয়া আসে 
দানরূপে দবিত্রের পানে, ভূমি লে । 
যেমন আকাশ হতে বৃষটিক্ষপে মেখ 
নেমে আসে মক্ষভুমে_দেবী নেমে আসে 
মানবী হস, যারে ভালবাসি তার 
সখে। দরিজ ও দাতা, বেবতা মানব 
সমান হইয়া যায়। 

অর্া। এতদিন পরে, 
একদিন তোমারি নয়নে দেখেছি সে 
পিপাদিত দয়া। ভিখারীর গর্জ ছেড়ে 
দিয়ে, আমিয়াছি তাই-থার্থ ই হয়ে 
তিথারিণী! 

নয দা কারে আমার উপরে! 
কে আছে আমার ! শুধু এই তরুলতা ! 
সঙ্গীহীন জীবনের দীর্ঘ মবসর 
হতে সব রুদ্ধপসেহ সব ছংখ সুখ 
পারে না টানিয়া নিতে এরা! 

অপর্ণা। তত নেৰ 
যত দিতে পার। জন্মদরিযের আশা 
আমরণ নাহি মিটে! শুনেছি পুরাণে, 
হন পরীক্ষাতরে নিজে নেমে আলে 


ত 


বিসর্জন । 


বিধি মাঝে মাঝে, তেমনি আমিও বুঝি 
বির পরীক্ষা তোমা কাছে! 

জয়। আদিছেন 
মোর গুদেব ! 

অপর্ণা। আমি তবে সরে যাই 
অন্তরালে । ত্রাঙ্গণেরে বড় ভয় কৰি! 
কি কিন ভীতি! কঠিন ললাউ 
মন্দিরের পাহাণ সোপান সম ! 

তয় খাষ, 
থাম! মনে রেখো, দেবী আর ওকদেব, 
আর বাজ! গোবিন্দমাণিকা, এ দাসের 
তিন দেবতা! কঠিন ? কঠিন বটে! 


কঠিনতা নিবিলের অটল নির্ভর! 
অপর্া। ক্ষমা কর জনসসিংহ! 
নয ভুমি ক্ষমা কর! 
অপর্ণা প্রস্থান। 
রঘুপতির প্রবেশ । 
অয়; (পো ধুইবার জল গ্রতৃতি অগ্রসর করিয়া) 
গুরুদেব! 
রদ যাও যাও! 
য়। আনিয়াছি জল! 
রু। থাক্‌ রেখে দাও দল! 
নয বন! 
ছু কে চাহে 


ব্মন! 


দ্বিতীয় অঙ্ক ৩৫ 


জয়। অপরাধ করেছি কি? 

রঘু আবার! 
কে নিয়েছে অপরাধ তব? 

ঘোর কলি 

এসেছে ঘনায়ে! বাহুবল রলাহদম 
অক্গতেজ গ্রাসিবারে চার__সিংহাসন 
তোলে শির যজ্ঞবেদী পবে ! হায়, হার, 
কলির দেবতা, তোষরাও চাটুকর 
সভাসদসম নতশিরে রাজমাজ্কা 
বাহতেছ? চতুহু্ো,চারিহস্ত আছ 
খোড় করি ! বৈকু& কি 'মাবার নিয়েছে 
কেড়ে দৈত্যগণ ? গিয়েছে দেবতা যত 
রসাতলে ? শুধু দানবে মানবে মিলে 
বিখের রাজন দর্পে করিতেছে ভোগ ? 
দেবতা না যদি থাকে তরান্মণ রয়েছে! 
ব্রাঙ্গণের রোষযজ্ে দণ্ড সিং 
হবিকা্ঠ হবে... 

(দ্য়সিংহের নিকটে গলপ! সঙ্গেহে ) বদ, আন করিয়াছি 
কক্ষ আচরণ তোষাপরে, চিন্ত বড় 





মোর! 

দ্র কি হয়েছে এছ? 

সু কি হয়েছে? 
ওধাও অপমানিত তিপুরেখরীরে ! 


এই ছুখে কেমনে বলিষ কি হয়েছে? 
কে করেছে অপমান? 


রঘু 
জয়। 
ছু 


জয়। 
বু 


জয় 


রদ 


বিসর্জন । 


গোবিনদমাণিকা। 
গোবিনদমাণিক্য! প্রন, কারে অপমান £ 
তুমি, আমি, সর্বশাস্, স্বদেশ, সর্ব 
কাল, সর্বাদেশকালঅধিষ্ঠাত্রী মহা 
কালী, সকলেরে অপমান, রিপুরার 
ক্ষত সিংহাসনে বদি! 
গোবিনমাণিকা ! 
হাগো, হা, তোমার রাজা গোবিলযাণিক্য ! 
তোমার দকণ শরে্_তোমার হৃদয়- 
অধীর! অকৃতজ ! পালন করি 
তোরে এত যহে ল্েহে, এ শিশুকাল 
হতে, আমা চেয়ে প্রিযতর তোর কাছে 
গোবিনাদাণিকা? 
প্রভু, পিত্বকোলে বসি 
ুদধ শিশু আকাশে বাড়ায় ছটি হাত 
পর্চজ্রগানে_দেব, তুমি পিতা মোর, 
পুর্শশশি মহারাজ গোবিনামাণিকা ! 
কিন্ত এ কি বকিতেছি? কি কথা গুনিন্থঃ 
মানের পুজার বলি নিষেধ করেছে 
রাঙ্গা? এআদেশ কে মানিবে? 
না মানিলে 
নির্বাসন । 
মাগুজাহীন রাজা হতে 
নির্বাসন দণ্ড নহে । যত দিন প্রাণ 
আছে, অসশপর্ণ রবে না দায়ের পৃজা ! 


শগ। 


পরি। 
গুণ। 


গরি। 
গণ। 


পরি। 


খগ। 
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তৃতীয় দৃশ্য। 
অস্তঃপুর ॥ গুণব্তী। পরিচারিকা ॥ 
কি বলিস? সন্দিযের ছুয়ার হইতে 
রাণীর পুজার বলি ফিরায়ে দিয়াছে? 
একদেহে কত মুণ্ড আছে ভার? কেদে 
ছবদষ্ট? 
বলিতে সাহম নাহি মানি__ 
বলিতে মাংম নাহি? একথ। বলিলি 
কিসাহসে? আমাচেয়ে কারে তোর ভয়? 
ক্ষম! কর মোরে ! 
কাল মন্ধেবেল! ছি 
রাবী, কাল সন্ধেবেলা বন্দীগণ ক'রে 
গেছে স্তবগান, বিপ্রগণ করে গেছে 
আশীর্বাদ, ভৃতাগণ করযোড়ে নিয়ে 
গেছে অনথমতি--একরাতে উপাটিল 
সকল নিস? দেবী পাইল না পুজা, 
রাণীর মহিমা নত! ত্রিপুরা! কি এত 
দিন স্বপরাজা ছিল? 
আসিছেন রাজ|। 
প্রস্থান। 


গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ । 
সহারাপ্, শুনিতেছ? আমার পুক্ধাব 
বলি ফিায়ে দিখেছে মা'র দ্বার হতে। 


বিসর্দন। 


গোবি। ছানি তাহা! 

গুপ। জান তুমি? নিষেধ করনি 
তর? জ্ঞাতসারে মহিষীর অপমান? 

গোষিন্দ । তারে ক্ষমা কর প্রিয়! 

গণ। দয়ার শরীর 
তব, কিন্ত মহারাজ, এ ত দয়া নয়, 
এ শুধু কাপুতধতা! দয়ায় হ্বল 
ভুমি, নিজ হাতে দণ্ড দিতে নাহি পার 
যদি, আমি দও দিব। বল মোরে কেসে 
অপরাধী! 

গোবিন্দ দেবি, আছি! অপরাধ মার 
(কিছু নহে, তোমারে দিয়েছি বাথ! এই 
অপরাধ! 

খণ। কি বলিছ মহারাজ? 

গোবিন। আছ 
হতে দেবতার নামে জীবরন্রপাত 
আমার ঘরিপুররাক্ো হয়েছে নিষেধ । 

প। কাহার নিষেধ? 

গোবিন্দ। ববননীর। 

গ। কে শুনেছে? 

গোবিন্ম। আমি। 

গুণ তুমি যহারান, শুনে হাসি আসে! 
বাজছারে এসেছেন ভুবন ঈশ্বরী 
জানাইতে আবেদন ! 

গোবিন্দ। হেসোনা মহিষী! 


ভিতীয় অস্ক। 


জননী আপনি এসে সন্তানের গ্রাণে 
বেদনা জানারেছেন, আবেদন নহে! 

শুণ। কথা রেখে দাও মহারাজ! মন্দিরের 
বাহিরে তোমার রাব্য, যেখা তব আল্ঞা 
নাহি চলে, সেথা আল্মা নাহি দিয়ে! ! 

গোবিন্দ । মার 
আজ্ঞা, মোর আল্স! নহে ! 

খ্ণ। কেমনে জানিলে? 

গোবি্দ। ক্ষীণ দীপালোকে গৃহ কোণে থেকে যায় 
অন্ধকার ; সব পারে আপনার ছানা 
কিছুতে ঘুচাতে নারে দীপ । আানবের 
বুদ্ধি দীপসম, যত আলো! করে দান 
ভত রেখে দেয় নংশষের ছায়া, বর্গ 
হতে নামে যবে জ্ঞান, নিমেষে সংশয 
উটে। আমার হদদ্ধে সংশয কিছুই 
নাই। 

শখ শনিযাছি আপনার পাপপুণ্য 
আপনার কাছে। তুমি থাক আপনার 
অদংশয় নিয়ে__আমারে ছয়ার ছেড়ে 
দাও-_আমি নিষে যাই আমার পুজার 
বলি আমার মায়ের কাছে। 

গোবিন্দ জননীৰ 
আজ! গারি না লঙ্ঘিতে। 

চা আমিও পারিনা! 


বিসর্ঘন। 


মা কাছে আছি প্রতি্ত। সেই মত 
গুদ হারে বথাশান্র যখাবিধি 1 


চতুর্থ দৃশ্য । 
অন্তঃপুর॥ 
রন্ুপতি। গুণবতী। 


ওুন। ঠা, আমার পুজা ফিল দিয়েছে 


রদ 


গ্। 
রু। 


জননীর দ্বার হতে! 

মহারাণী, মার পৃজা 
[ফিরে গেছে, নহে যে তোমার ! উদ্বৃত্ত 
দরিজের ভিক্ষাল পুজা, রাজেজ্ঞাণী, 
তোমার পুরা চেয়ে নন নহে! কিছু 
এই বড় সর্ধনাশ, মা'র পুলা ফিরে 
গেছে! এই বড় সর্বনাশ, রাজদর্প 
জষে স্মীত হয়ে করিতেছে অতিক্রম 
পৃথিবীর রাজস্থের সীমা--বসিয়াছে 
দেবতার ছার রোধ করি--জননীর 
তদের গ্রতি ছুই আি রাঙাইয়া! 
কি হবে ঠাকুর? 

আনেন তা? বহামায়া! 





পড়েছে মাযের দ্বারে-_ফুৎকারে ফাটিয়া 


দ্বিতীয় অঞ্ধ। ১ 


খাবে সেই দস্তমঞ্চ জলবিদম! 
যুগে যুগে রা্পিতাপিতামহ মিলে 
উর্ধধপানে তৃলিয়াছে যে রাঁজমহিমা 
অন্রভেনী করে, দুহর্তে হইয়া যাবে 
খুলিদাঁৎ বজদী্ দগ্ধ বঞ্জাহত। 


প্ণ। রক্ষা কর, রক্ষা কর গ্রহ! 


রছু। 


ঙপ। 


হা, হা, আমি 
রক্ষা করিব তোমারে ! যে প্রবল রাজা 
বর্ম মত্ত প্রচারিছে আপন শাসন 
তুমি ভারি রানী! দেব ব্াঙ্গণেরে যিনি-- 
ধিক্‌, ধিক, ধিক্‌ শতবার ! বিক্লক্ষ 
বার! কলির আন্ষণে ধিক! বক্ষশাপ 
কোথা! ব্থব্ধতে শুধু আপনারে 
আপনি দংশিছে, আহত বৃশ্চিক সম! 
মিথ্যা রঙ্গ আড়ম্বর! (গৈতা ছিড়িতে উদাত) 
কি কর,কি কর 
দেব! রাখ, রাখ, দয়া কর নির্দোখীরে ! 


রবু। ফিরায়ে দে জননীর পুঁজ! 


শগ। 


দিব ছু! 


রছু। ফি্ায়ে দে আ্ধণের অধিকার! 


শপ 


বছু। 


দিব! 
যাও প্র পুজা কর মন্দিরেতে গিয়ে, 
হবে নাক” পুজার ব্যানাত! 


যে আদেশ 
৬ 


ঙ 


বিসর্জন । 


মহারাজ অধীশ্বরী ! দেবতা কতার্থ 
হুল তোমারি আদেশবলে, ফিরে পেলে 
রাম্মণ আপন তেজ! তোমরাই ঘন্ত 
এই যুগে, যত দিন নাহি জাগে কি- 


অবতার ! 
প্রন্থান। 
গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ । 
তগ। যা যাও, একোনা এ গৃহে, 
অভিশাগ আনিগোনা হেথা! 
গোবিন। গ্রেছে করে 


অভিশাপ নাশ, দথা করে অকল্যাণ 
দুর! সতীর হৃদয় হতে প্রেম গেলে 
গতিগৃহে লাগে অভিশাপ ! যাই ভবে 
দেবি! 
শণ। . যাও! ফিরে আর দেখায়োনা দুখ! 
গোবিন্দ স্মরণ করিবে যবে, আবার ক্সাসিব। '্রসথানোন্ুখ) 
ুপ। (পায়ে পড়িয়া) ক্ষম! কর, ক্ষমা কব নাথ! এতই কি 
হয়েছ নি নী অভিমান 
ঠেলে চলে যাবে? জাননা কি শ্রিতস, 
বার্থ প্রেম দেখা দেখ বোষের ধরিয়া 
ছয়বেশ? ভাল, আপনার অভিমানে 
আপনি করিস অপমান-_ ক্ষমা কব! 
গ্োবিন॥ প্রিয়তুমে তোমাপরে টুটলে বিশ্বাস 


দ্বিতীয় অন্ত। ৪৩ 


দেই দণ্ডে টুটিত জীবনবন্ধ! জানি 
শ্রিদ্ে, মেঘ ক্ষণিকের, চিরদিবসের 
ধা! 

সণ। ,মেঘ ক্ষণিকের। এ মেঘ কাটিয়া 
যাবে, বিধির উদ্যত বজ ফিরে যাবে, 
চিরদিবসের হৃরধ্য উঠিবে আবার 
চিবদিবসেন প্রথা জাগায় জগতে 3 
অভয় পাইবে সর্ধলোক ভুলে যাবে 
দত ছুঃস্থপন! দেইমত আজ্ঞা 
কর নাথ! আঙ্গণ ফিরিয়া পাক নিজ 
অধিকাৰ, দেবী নিজ পুজা, রাজদণ্ 
আহুক্‌ ফিবিষা শী আপনার মর্ভা- 
অধিকার নাঝে। সেই আজ্ঞা কব নাথ! 

গোবিন্দ ধর্মৃহানি ত্রাঙ্মণেব নহে জধিকার ! 
অহা জীবরক্ত নহে জননীব 
পুজা! দেবতাৰ আজ্ঞা পালন করিতে 
বা বিগ্র সকলেবি আছে 'অধিকাব! 

ও৭। ভিক্ষ!! ভিক্ষা চাই! একাস্ত মিনতি করি 
চরণে তোমাৰ মহাকাল! চিবাগত 
প্রথা, চিরগ্রবাহিত দশীরগসম, 
নহে তা রাজার ধন,_ তা”ও যোড় করে 
পায়ে ধবে সন্ত প্র্াব নামে ভিক্ষা 
মাগে মহিধী তোমার! প্রেমের দোহাই 
মান' তরি্তম! ঈখর করেন দম! 


৪৪ বিনর্জন | 


প্রেমমাকর্ষণবশে কর্তবোর ভ্ট। 
গোবিন্দ। এই কি উচিত মহারাশী ? একা যুদ্ধ 
কি, নীচ, নি কষতান্স, 
অন্ধ জ্ঞানতা, চিরক্রপানে স্ফীত 
হিং বৃ প্রথা, সহজ শকরর সাথে; 
অহরেছে আসি গৃছে, রমনী দর 
হতে অসৃত করিতে গান )-__সেখাও কি 
নাই দয়া? গৃহমাকে পুণ্য প্রেম বহে 
তারে। সাথে মিশিয়াছে রক্ষধার1? এত 
রকশোত কোন্‌ দৈত্য দিপ্েছে খুনিরা, 
ভক্তিতে প্রেমেতে রক্ত মাথামাবি হয়, 
দ্যা রমণীর শাণে কু হিনো 
দিয়ে যায় শোণি। 1 এ শোণিত 
তবু করিব না রোধ? 
শুপ। জেখঢাকিযা)_ বাও- যাও ভুমি! 
গোবিন্দ । হাঁ মহারাণী, কর্তবা কঠিন হয়ে 
ওঠে তোমরা ফিযালে সুখ! 





প্স্থান। 


খুণবতী। কৌন উঠিয়া) অভাগিনী, 
এত দিন এ কি জানি পুষেছিলি মনে! 
ছিল না সংশয়মাত্র, ব্যর্থ হবে আজ 
এত অঙথরোধ, এত অন্ন, এত 
অভিমান! ধিক্‌, কি সোহাগে পুতহীনা 


পরি। 


শা 


দ্বিতীয় অন্ক। ৪৫ 


গতিরে জানাস্ক অভিমান? ছাই হোক্‌ 
অভিযান তোর ! ছাই এ কপাল! ছাই 
মহিধী গরব্! আর নহে প্রেমখেলা !. 
(দোথুগন্ন্দন নহে! নিয়েছি বুৰিয়া 
আপনার স্থান__হস্ ধরাধুলিতবে_ 
নতশির-লয় উদ্ধকণা ঝুজছিনী 


আপনার তেজ! 





আ্গণ অতিথি যত 

খেছে চলি রানগৃহ ছেড়ে! 
শুনে সুখ 

হল! এখনো রয়েছে বাকী শরঙ্ষণের 
তে! রাগৃহ বন্ধদপ্চ তরুদম 
একা থাক্‌ দাড়াইয়া, আরিত জীবের 
যাক, শোভা যাক্‌, সক কল্যাণ যান! 
বাঙ্গণেরা চলে গেছে! যাক্‌,যাক্‌ তারা! 
দেববিপ্রহীন রামজগৃহে সাজদর্প 
কত দিন থাকে দেখা যাবে ! দেখা যাবে ! 





বিমর্ধন। 


পঞ্চম দৃশ্য । 
মন্দির। 
জয়সিংহ। অপর্ণা। 

অয়। (স্বগত) তিনটি দেবতা ছিল, এক গেল! শুধু 
ছাট আছে বাকি! দেই ভান! মিথ্যা গেল, 
সত্যে আরে! পাইন নিকটে! দেবী, আবো 
পেলে আমার হৃদয়। কিন্, কই? কই 
হল তাহা? কই নিতে তুমি হৃদয়ের 
যে অংশ উজাড় হয়ে গেল? মনে হয় 
ভুমিও মরিয়া গে দুরে! বদি তোর 
শক্ত হবে গোবিনযাণিক্য-_-তবে তার 
বিদর্জনে তুই কেন হেন ল্লানস্যোতি ? 
আনন্দ না পেলে_কি করে বুঝি তোৰ 
এসন্সতা, কি সাহসে কবিব তোমার 
কা? ভুমি যি অস্কার হয়ে থাক, 
তোমা যদদিযে কে ধরবে আলো? একি! 
অপর্ণা, কৌ খাস ছিলে এতক্ষণ? 


অপর্ণা হি 
এইখানে একধাবে। অনিংহ মোরে 
দাও হুশ্চিন্তার ভাগ। 

জয় চিন্ত। শুধু জানে 


অ্তর্্যামী, অপর্ণা, বুঝিবে কি করিয়া? 
অপর্ণা। আমি বুঝিব ন1? নাইবা বুঝিছ। তবু, 


বিতীয় অঙ্ক ঙ 


বল, শুধু গুনে যাই কথা। অর্থ তার 
থাক্‌ তব কাছে, কেবল বেদনাটুক 
টেনে নিই প্রাণে! 

য় ক্ষমা কর, ক্ষমা কর ! 
মনের পাভালতলে চিন্তার বসতি, 
আপনি নাগাল নাহি পাই, গুধু তার 
নিঃশ্বাসে কাপিয়া ওঠে সমস্ত জীবন! 
থাক্‌, থাক্‌! বার চিন্তা বুঝিবেন তিনি। 
অপর্ণ) চিন্তার কাঁল নহেত এখন__. 
কাছ পড়ে আছে_সংখাম কথিতে হনে! 


্রস্থান। 
অপর্ণা। তবে আমি কেহ নই হেথা! মৌর নাই 


কোন কাজ! শুধু আমি ভিথারিণী মেয়ে 

নেব দলে, দেখ না কিছুই !_বুঝিব না, 

কাদিব না, ভালবাসিৰ না শুধু রব 

নিশ্চিন্তে লীববে! যেথা যাই শুধু দা! 

গ্হ আর নেই, ওধু দীর্ঘ বারণ! 

তবে ভিক্ষা ভাল, ভিত ভাল ! আসি, 

আমি তব তরুলতা নহি | আমি নারী | 
গান) আমি একলা চলেছি এ ভবে! 





প্রস্থান। 
একদল লোকের প্রবেশ। 
নেগাল। কোথার হে, তোমাদের তিন শে! পাঠা, একশো এক 
মায়! একটা টিকটিকি ছেঁড়া নেভটুকু পথ্যন্ত দেখবাব যো নেই! 


৪৮ বিসর্জন। 


বাঙ্নাবাদ্যি গেল কোথায়, সব বে হাহা করছে! খরচপত্ করে 
গুদে দেখ্তে এপুস, আচ্ছা শাস্তি হয়েছে! 

গণেশ। দেখ্‌ মন্দিরের সাম্নে দীড়িয়ে অমন কনে বলিসনে! 
যা গাঠা পায় নি, এবার জেগে উঠে তোদের একএকটাকে ধরে 
ধরে দুখে পুরবে! 

হাক্। কেন! গেল বছরে বাছারা মব ছিলে কোথায়? আর 
সেই ওবছর, বখন ত্রতদাঙ্গ করে রাণীমা পুজে! দিয়েছিল, তখন কি. 
তোদের পায়ে কাটা ছুটেছিল? তখন একবার দেখে ঘেতে পারনি? 
রজেযে গোমতী রাডা হয়ে র্েছিল? আন্র অনুঙ্ষুণে বেটারা- 
এসেছিস্‌ আর মায়ের খোতাক্‌ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। তোদের 
একেকটাকে ধরে মা'র কাছে নিবেদন করে দিলে মনের খের 
মেটে! 

কাহু। আর ভাই, মিছে রাগ করিস্! আমাদের কি আর বল্‌, 
বার সুখ আছে! তাহলে কি আর দাড়িয়ে ওর কথা উনি! 

হাক্। তা যা বলিদ্‌ ভাই, অপ্লেতেই আমার রাগ হয় যে কথা 
সত্যি! সে দিন ওব্যক্কি শালা পর্ত্ত উঠেছিল তার বেশি যদি 
এক্টা কথা বল্ত, কিছ! আমার গাঝে হাত দিত, ষাইরি বল্চি, 
তাহমে আদি-- 

নেপাল। তা চল্‌ না, দেখি, কার হাড় কত শক্তি আছে। 

হাক। ভাজার না! জানিস, এখানকার দফাদার আমার 
মামাতো! ভাই হয়! 

নেপাল। তা নিয়ে আন্ন_তোত মামাকে দ্ধ নিয়ে আন। 
ভোর ধফাদারের দফা নিকেশ করে দিই! 

হাক্ষ। তোষরা সকলেই গুন্লে ! 


দ্বিতীয় অক্ক। ঙ» 


গণেশ কাহ। আর দুর কর ভাই, ঘরে চদ্‌। আজ ব্মার 
কিছুভে গা লাগৃচে না! এখন তোদের তামাসা তুলে রাখ্‌! 

হাক্ক। একি তামাম! হল? আমার মামাকে নিয়ে ভামাদা! 
আমাদের দফাদারের আপনার বাবাকে নিয়ে_- 

গণেশ কাছ আর রেখেছে | তোর আপনার বাবা নিয়ে তুই 
আপনি মর! 


শ্ন্থান। 
রঘুপতি, নয়নরায় ও জয়লিংহের প্রবেশ । 


বঘু। মা'র পরে ভক্তি নাই তব? 

নন হেন কথা 
কার সাধা বলে ভক্তবংশে জন্ম মোর ! 

রছু। সাধু সাধু! তবে তুমি মায়ের সেবক, 
আমাদেরি লোক! 

ন্ঃন। প্র, যাতৃভক্ খারা 
আসি তাহাদেরি দাস! 

ক সাধু সাধু! ভক্ষি 
তব হউক্‌ অক্ষয়! ভক্তি তব বাহ- 
মাঝে ককক্‌ সঞ্চার ছূ্য শ্বকতি! 
ভক্তি তব তরবারী ককক্‌ শািত, 
বগম দিক্‌ তাহে তেজ ! ভক্ি তব 
হতে করুহ্‌ বসতি পদমান 


সকলের উচ্চে। 
৭ 


বিসর্জন । 


ন্রন। আাঙণের আশীর্বাদ 
বার্থ হবে না। 

রছু। শুন তবে সেনাপতি, 
তোমার সকল বল কর একত্রিত 
মা'র কাজে | নাশ কর মাতৃবিত্রোহীরে ! 

নছন। যে আদেশ প্রভু! কে আছে যার পক্ষ? 

রছু। গোবিলষাপিক্য! 

ন্ন। আমাদের মহারাজ? 

রছু। লয়ে তব দৈভবল, আক্রমণ কর 
তারে! 

নয়ন। ধিক্‌ পাঁপপরামর্শ! প্রন, একি 
পরীক্ষা আমারে? 

র্ু। পরীক্ষাই বটে! কার 
ছৃত্য ভুমি, এবার পরীক্ষা হবে তার। 
ছাড় চিন্তা, ছাড় দ্বিধা, রাখ ইতত্ততঃ, 
কাল নাছি আর, ধর অসি, কর কাজ! 
তিপুরেশ্বরীর আন্ত! হতেছে ধ্বনিত, 
প্রণয়ের শৃদসম-_ছিনন হয়ে গেছে 
আজি সফল বন্ধন! 

নয়ন নাই চিন্তা, নাই 
ইতততঃ। যে গে রেখেছে বেবী, আমি 


ছু 
নয়ন। 





দ্বিতীয় অন্ক। 


নাধম আমি, জননীর সেবকের 
মাঝে, মোর পরে হেন আজ্ঞা? আমি 
হব বিশ্বাপধাতক 1 আপনি দীড়ায়ে 
ছে মাতা-_হুদযের বিশ্বাদের পরে, 
নেই তার অটল আদন, আপনি তা” 
ভঙ্গিতে বলিবে দেবী আপনার মুখে? 
তাহা হলে আজ যাবে রাজা, কাল দেবী, 
মনথযাত্ব ভেঙ্গে পড়ে যাবে, জীর্ণভিত্তি 
অষ্টালিকা সম! 
য় ধন্য, সেনাপতি, ধন্য! 
রছু। ধনত বটে ভুমি! কিন্ত এ কিজান্তি তব 
যে রাজা বিশ্বাসঘাতী জননীর কাছে, 
তার সাথে বিশ্বাসের বন্ধন কোথায়? 
নয়ন। কি হইবে মিছে তর্কে! বুদ্ধির বিপাকে 
চাহিনা পড়িতে। আনি জানি এক পথ 
'আাছে__সেই পথ বিশ্বাসের পথ ! সেই 
(সিথে পখ বেয়ে চিরদিন চলে ঘাবে 
অযোধ অধ্কৃত্য এ নয়ন রায়! 





অস্থান। 
জয়। চিন্তা কেন গুরুদেব? এমনি বিশ্বাস- 
বলে মোরাও করিব কাজ্। কারে তয় 
গ্রন্থ? সৈন্যে কোন্‌ কাম? অস্ত্র কোন্‌ ছার! 
খোর পরে রয়েছে যে কাজ-_-বল তার 
আছে সে কাজের করিবই মার পু! 


বিদর্জন। 


যদি সত্য মোরা মায়ের লেবক হই! 

চল প্রতু,_বাজাই দায়ের ডন্কা_ডেকে 
আনি পুরবাসীগণে | মন্দিরের দ্বার 

খুলে দিই !_ওরে আয় তোরা, আয়, আম, 
অভয়ার পুজা! হবে__ নির্ভয়ে আয়রে 

তোরা মানের সন্তান! আয় পুতরবাণী ! 





ষষ্ঠ দৃশ্ট 
মন্দির প্রাঙ্গন 
পুরবাসীগণ। 
অন্ছর। ওরে আয়রে আয়! 
সকলে। “আয় মা! 
হারু। আয়রে মায়ের সাম্নে বাহ দুলে নৃত্য করি! 
ভৈরে। একতালা। 
উল্িনী নাচে রণরঙ্গে। 
আমরা নৃত্য কৰি সঙ্গে! 
দশদিক আধার করে মাতিল দিক্‌ বসনা, 
বলে বছিশিখা ঝা না, 
দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গ ! 
কালো কেশ উড়িল আকাশে, 
শষ সোম নুক্াল তরাসে ! 


তীয় আ্থ। তত 


কাঙা রক্তধারা ঝরে কালো অঙ্গে, 
ত্রিভুবন কাপে ভুক্ষভঙ্গে! 

সকলে । জয় মা! 

গণেশ। আর ভয় নেই! 

কাছ। ওরে, দেই দক্ষিণদ'র মানুষগুলো এখন গেল কোথায়! 

গণেশ । মায়ের এব্ধ্য বেটাদের সইল না। তারা ভোগেছে 

হারু। কেবল মায়ের ধ্শব্ধ্য নয়, আমি তাদের এম্নি 
শাগিয়ে দিয়েছি ভারা আর এবুখো হবে না। বুঝলে অকুর দা, 
আমার মামাতো ভাই দফাদারের নাম কত্বাসাত তাদের সুখ চুন 
হয়ে গেল! 

অক্কুর। আমানের নিতাই সেদিন তাঁদের খুব কড়া কড়া ছটো! 
কথ শুনিয়ে দিয়েছিল ওই যার সেই ছু'চপারা মুখ সেই বেটা 
(ভেড়ে উত্তব দিতে এসেছিল; আমাদের নিতাই বে, ওরে, তোরা 
দক্ষিণদেশে থাকিস্‌ তোর! উত্তরের কি জানিদ্‌? উত্তর দিতে 
এসেছিস্‌, উত্তরের জানিস্‌ কি £” শুনে আমরা! হেসে কে কার 
গানে পাড়! 

গণেশ । ইদ্দিকে ্ী ভালমানুষট কিন্তু নিতাইঘ়ের সঙ্গে কথায়, 
আশট্বার যো নেই! 

হাক্ষ। নিতাই আমার পিসে হয়। 

কান্থ। শোন একবার কখ। শোন! নিতাই আবার তোর 
পিসে হল কৰে? 

হারু। তোমর! আমার মকল কথাই ধরতে আরস্ত করেছ! 
আচ্ছা, পিছে নয়ত গিলে নয়! তাতে তোমার হুথটা কি হল? 
আমার হল না বলে কি তোমারি পিসে হল? 


তি বিদর্জন। 


রঘুপতি জয়সিংহের প্রবেশ। 


রুদু। শুন্লুষ নৈন্ আম্চে। অয়সিংহ অদ্ঘ নিয়ে তুমি এই- 
খানে দাঁড়াও। তোরা আর, তোয়া এইখানে দীড়া! মন্দিরে 
ছার আগ্লাতে হবে। আমি তোদের অস্ত্র এনে দিচ্ছি 
গণেশ । অন্তর ফেন ঠাকুর? 
রদু। মায়ের পুজ! বন্ধ করবার জন্যে রাজার সৈন্য আস্চে। 
হাকু। সৈন্য আস্চে! প্রভু ভবে আমরা! প্রণাম হই! 
কাছ। আমরা ক'জনা, সৈল্ এলে কি কম্তে পারব? 
হারু। কর্তে সবই পারি-কিন্ত সৈম্ত এলে এখেনে জায়গা 
হবে কোথায়? লড়াইত পরের কথা, এখানে দড়াব কোন্থানে? 
অন্কর। তোর কথা বেখে দে! দেখ্চিসনে, ছু রাগে কাপ- 
চেন। তা ঠাকুর অনুমতি করেন ভ আমাদের দলবল সমস্ত ডেকে 
নিয়ে আঙি। 
হায়। দেই ভাল। অঙ্নি আমার মামাতো! ভাইকে ডেকে 
আনি। কিন্ত আর এক্টুও বিল করা উচিত নয়। 
নকলের প্রস্থানোদ্যম 
রছু। জেযোছে) দাড়া তোর! 
অয়। (কেরযোড়ে) যেতে দাও প্রতৃ_ গরাণভযে ভীত্ত এর! 
বুদ্ধিহীন_আগে হতে রড়েছে মরিষা॥ 
আমি আহি মায়ের সৈনিক । এক দেহে 
সহ সৈন্যের বল। অস্ত্র থাক্‌ পড়ে ! 
ভীকুদের যেতে দাও! 
রবু। (শ্বগত) সে কাল গিয়েছে! 


স্বিতীয় অঙ্ক। ৫৫ 


অস্ত্র চাই__ অস্ত চাই--৩ুধু ভক্তি নম! 
(প্রকান্তে ) জম্ঘসিংহ, তবে বলি আন, করি পুজা! 


(বাহিরে বাদ্যোদ্যম।) 
জয়। সৈনা নহে প্রভু, আসিছে বাণীব পুজা! 


রাণীর অন্ুুচর ও পুরবাসীগণের প্রবেশ । 
সকলে। ওরে ভয় নেই-দৈস্ত কোথা! মা+ৰ পুজা আম্চে। 
হাকু। আমবা আছি খবর পেবেছে, সৈন্োবা শীঙ্ এ দিকে 
আস্চেন1! 
অনগ। ঠারুব, বাণীম। পুঙ্ছো পাঠিয়েছেন। 
রঘু। অসিত, শীত পুজাব আগোজন কর ॥ 
জয়সিংহ প্রস্থান। 
্রববাসীগণের নৃত্য গীত । 


গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ । 

গোবিল। চলে যাও হেথা হতে-_নিয়্ে যাও বলি! 

কবুপতি, শোন নাই আদেশ আমাৰ? 
কদু। শুনি নাই। 
গোবিনা। তবে তুমি এ বাজোব নহ। 
বছু। নহি আমি! আমি আছি যেখা, সেখা এলে 

বাজদণ খনে যায় রাজহত্ত হতে, 

স্বকুট ধুলায় পড়ে লুটে | হেথাকার 

খুলি, সিংহাদন লয় শিল্পে, ধহ মূলা 


বিসর্জন। 


দ্ধ চেয়ে বেশি জেনে। ওরে কে আছিস্‌ 
তোরা, আন্‌ মা'র পুজা । 


বাদ্যোদ্যম। 


গোবিন্দ। ছপ কৰ্‌! অেচরের প্র) কোথা 
আছে সেনাপতি, ডেকে আন রুপি, 
অবশেষে সৈন দিযে বিরিতে হইল 
দেবালয, অস্ত্র দিয়ে রাখিতে হইল 
ধর্ম! লচ্জা হয় ডাকিয়া আনিতে সৈ্, 
বাহুবল ছর্দলতা করায় শ্রবণ! 

রদু। অবিশ্বাসী, সত্যই কি হবেছে ধাবণা 
কলিযগে অক্াতেজ গেছে--তাই এত 
ছলাহস ? যায নাই! ঘে দীপ্ত অনল 
জলিছে অন্তবে, সে তোমার দিংহাসনে 
নিশ্চয় লাগিবে ! নতুবা এ মনানলে 
ছাই ক'রে পুড়াইব সব শান্ত, সব 
অঙগগর্ট সমস্ত তেতিশকোটি মিথ্যা! 
গোবিনমাণিকা, এই কথা করব জেনো_- 
কলিকালে র্গণ্য বহিয়া চলে যায় 
বল নদীর মত ধরণীব যাবে? 
আশীর্কাদ বহে তার যে তটের পানে, 
ধীরে বরে বৃদ্ধি হয় তার, দিনে দিনে 
প্রচ হইয়া উঠে ফলে ফুলে ধনে 
ধানে যে তটেতে লাগে অভিশাপ, যূল 


খিতীয় অঙ্ক । ৭ 


তার নীর্ঘ হয়ে অবশেষে একরাত্রে 
ভেলে পড়ে শশ্ক্ষেতর গ্রাম লোকালয় ! 
একদিনে নহে, জমে পদতল হতে 
নেমে যাবে ধরা দুর্তে চেনা পাষে, 
র্তে হইবে লুপ, চকিতে লাগিবে 
চক্ষে বিছবাতের আলো, তখনি পড়িবে 
বঙ কিরীটের পরে, এই বর্ষশাপ! 
আল নহে মহারাজ সাজ অধিরাজ, 
এই দিন মনে কোবো আর একদিন! 


নয়নরায় ও ঠাদপালের প্রবেশ। 


গোবিন। (নয়নের প্রতি) দৈন্য লয়ে থাক হেখ। নিষেধ করিতে 
অীববলি। 

ন্যন। ক্ষমা কর অধম কিন্কুরে। 
দেবতা মন্দিরে অক্ষম রাজার ভৃত্য। 
যতদুর যেতে পাবে রাজার প্রতাপ 
মোবা ছায়া সঙ্গে যাই! 

ছাদ খাম সেনাপতি, 
দীগশিখা থাকে এক ঠাই, দীপালোক 
যায় বছদুরে। রাজইচ্ছা যেখা যাবে 
সেথা যাব যোবা। 

গোবিন্দ সেনাপতি, মোর আজ্ঞা 
তোমার বিচারাধীন নহে! ধন 
লাতক্ষতি রহিল আমার, কার্য শুধু 
তব চাতে॥ 


তে 


বিসর্জন । 


নন। এ কথা বদর নাহি মানে। 
ছারা, ভৃত্য বটে, তবুও মাহষ 
সামি। আছে বুদ্ধি, আছে ধর্ম, আছ প্র, 
আছেন দেবতা! 

গোবিন্দ তবে ফেল অস্ত্র তব। 
চাদপাল, ভুমি হলে সেনাপতি, ছুই 
পদ রহিল তোমার সাবধানে সৈল্ত 
অয়ে মন্দির করিবে রক্ষা! 

চান। যে আদেশ 
মহারাজ! 

গোবিন্দ। . নয়ন, তোমার অন্ত দাও 
চাদপালে! 

ন়ন। চাদপালে? কেন মহারাজ? 
এ অন্ত, তোমার পূর্ব রাজপিভামহ 
দিয়েছেন আমাদের পিতামহে। ফিরে 
নিতে চা যদি, ভুমি লও! স্বর্গে আছ 
(তোমরা হে পিতৃপিতামহ, সাক্ষী থাক 
এদিন যে কাজবিষ্বাদ পালিয়াছ 
বহু বন্ধে, সাপিকের পুণ্য অমি সম, 
যা ধন তারি হাতে ফিরে দিন আজ 
কন্কবিহীন। হায়, দগ্ধ ভাগ্য মোর, 
কুর পরিহাস চেয়ে আছে, তাই অশ্রু 
গেল শুকাইয়া, মরুরৌদ্রে শিশিরের 
মত! প্রন, অবিশ্বাস করিবারে পার 
বটে, তাই বলে বিবাদ কাড়িতে নাহি 


তীয় অন্ধ। কত 


পার 5 তোমার যা, তুমি নিবে, আমার ঘা” 
হিল আমারি। 

চাদ কথা আছে তাই! 

নযন। ধিক 
চপ কর! মহারাজ, বিদায় হলেম ! 


পরশাংপূর্বক রস্থান। 


গোবিলা। কু লেহ লাই রাজকাজে | দেবতার 
কারধাভার দুচ্ছ মানবের পরে, হার 


কি কঠিন! 
রু। এমনি করিয়া ব্রক্মশাপ 
ফলে, বিশ্বাসী হৃদয় ক্রমে দূরে যায, 
ভেঙ্গে যায় দরাড়াবার স্থান। 
জয়সিংহের প্রবেশ । 
জয়। আয়োজন 


হয়েছে পুজার । প্রস্তুত রয়েছে বলি) 
গোবিন্দ । বলি কার তবে? 
য়। মহারাজ, তুমি হেথা! 
বে শোন নিবেদন-_একাস্ত মিনতি 
যুগল চরগতলে, প্র ফিরে লও 
তৰ গর্বিত আদেশ! মানব হইস্সা 
গাড়াযোনা দেবীরে আচ্ছন্ন করি_- 
ছু ধিক 
জয়সিংহ, ওঠ ওঠ! ঢরণে পতিত 


বিদর্জন। 


কার কাছে? আসি ঝর গুকু, এ সংসারে 
এই পদতলে তার একমাত্র স্থান! 

মুড, ফিরে দেখ্১_গুরুর চরণ ধ'রে 

ক্ষমা তিক্ষা কু! রাজার আদেশ নিক্বে 
করিব দেবীর পুজা/__করাল কালিকা, 
এত কি হয়েছে তোর অপঃপাত ? থাক্‌ 


পুজা, থাক্‌ বলি,__দেখিব রালার দর্দ 
কতদিন থাকে। চলে এস অ্সসিংহ। 
উভয়ের প্রস্থান। 


গোবিন। এ সংসারে বিনক্গ কোথায়? মহাদেবী, 


চাদ 


খারা করে বিচরণ তোমার চরপ- 
তলে, তারাও শেখেনি কত কষ তারা! 
(তোমার মহিমা হরণ করিয়া লয়ে 
আপনার দেহে বহে, এত অংস্কার 
্রন্থান। 
হা অনৃষ্ট! চাদপাল, এই ছিল ভাগ্যে 
ভোর? মন্দিরের সবায়ে বসি ছাগশি্ড 
খেদাইয়া কাটাইব রাত্রি দিন? বুদ্ধি 
দিয়েছিল বিধি এরি ভরে? হায় হাঁ, 
এই কি রাজার রাজা? এ ভ পক্ষীনীড়, 
চে লিপ্ত নিলীন,-দুরে বহে 
সংসারের খরতর স্রোভ। কোথা যুদ্ধ, 
কোথায় বিপ্লব ঢজ, কোথ! ড়য! 
মোগলের রাজসভা, রাজসভা বটে ! 


নবিতীয় অন্ক। 


মোর যোগ্য স্থান! রাজসুওড নিয়ে সেখা 
লগ্ডভ, গুধু ছাগমুণ্ড নিয়ে নহে 

সর্ধধা জশিছে বঙগিশিখা_স্রাগপভা 
টগ্বগ্‌ উঠছে ফুটয়া_বু্ধি ধান 

সেই নাড়ে কাঠি, নি উঠে উদ্ধপানে, 
উদ্ধ নামে নীচে ১-_দিংহাসন, জনও, 
পিতা পুত্র, ভাই ভাই, রাজগ্রজা মিলে 
ওঠে নাষে, গাক খায় তপ্ত বিপ্লবের 
মাঝে! ডালে চালে খিচড়ি গাকিয়া উঠে! 
ুদ্ধির সে খেলা বটে! হায় চাদপাপ! 


সপ্তম দৃশ্য । 


অপর্ণার কুটার। অপর্ণা ও অন্ধ। 
বসে, আজ তোর কণে গান নেই কেন? 


অন্ধ। 
(কোথা সেই চিাননপ্রবাহ! অপর! 

অর্পণা। পিতা! 

অন্ধ। শি একি ্বনসবর ! অন্ধ আমি, 


কঠে তোর মুখখানি দেখিবারে পাই । 
ওই স্বরে হাসি নেই, ওই স্বরে অশ্রু 
কাপিতেছে! বসে, কোথা বািয়াছে ব্ধা? 


অগা পিতা! কি কাজে রয়েছি আমি এ সংগারে? 


অন্ধ। 


একি প্রশ্থতোর? 


৬২ 


বিদর্জন। 


অপর্না গু শামি ভিক্ষা নেব 


অন্ধ। 


থরে দ্বারে, মৌর কাছে কেহ কিছু নিতে 
আমিবেনা! বুঝিতে পানে কারে! কথা, 
সান্তনা গারিনে কারে দিতে, এ সংসাদুর 


এভ আছে হৃদয়ের ভার, হদের 
অপর কারে! নিতে নাহি পারি] শুধু আনি 
অবোধ বালিকা, ভিথাক্লিণী একাকিনী, 
হুখছঃখচিস্তাহীনা, নিখিল জনের 
চিন্তার বাহির! 

একি কথা শুনিলাৰ 
এতদিন পরে ! বৎস তুই একাকিনী ? 
একাফিনী বটে ! কিন্তু কে নিত হায় 
'আশৈশব একাকিনী সেও একদিন 
কাদিয়া জাগি উঠে একাকিনী বলে! 
সদ্ধ আমি, চিন্তাত্রান্ত জীবনের শেষে 
মনে করেছিন্ধ, চিস্তাহীন শান্তি হৃখ 
মব হুখ চেয়ে বেশি, _তাই রেখেছিঙ্ 
তোরে, বহনে সংসারের অন্তরালে, 
(কেবল শিখায়েছিন্ একেলা থাকিতে 
হয় কি করিয়া) শিখাইনি দংদারের 
ভ্রান। ভুলে গিয়েছি--তরশ হাদ্ন 





নাহি চাহে। হায় বহনে, এতদিন পরে 
আজ তুই কি করিগা প্রবেশ পাইবি 
বিজন কুটার হতে সন নংমাে ৮. 





ঘিতীগ্ক অন্ক। ৬৩ 


কিরায়ে দিয়েছে তারা ? তাই এ বেঘন|? 
ঘড় ভুল করেছি জননি ! অরণ্যের 
বিহঙগশিতুরে বৃদ্ধের পির মাঝে 
পালিযাছিও বনে যেতে চার, পাখ। গার 
পারে না ফেলিতে। 

অপর্ণা না না পিতা কোন 
নাই মোর! তুমি আছ দমন্ত সংসার 
হবে,ভুমি চিন্তা মোর, তোমার চিন্তার 
ধন আমি। মাঝে যেন আর কেহ নাহি 
আমে, দয়া যেন আর কেহ নাহি করে, 
ছুমি ছাড়া! 

অন্ধ। আমি আর ক'দিন রহিব! 
কেন তোরে রাখিলাম একাফিনী ক'রে! 





জয়সিংহের প্রবেশ। 


য় প্রণাস, প্রণাম গিতঃ। 
দ্ধ এস, এস বস! 
চিরজীবী হও তুমি, চিরবী হও! 
অয। অপর্ণা, অনেকদিন আসনি মন্দিরে! 
অপর্ণা। হল ফি অনেক দিন?__ছুইদিন,_তার 
বেশি নম 
ন্য়। কখনো বা ছইদিন, শুধু 
হউ দিন, কখনো বা তাই বহুদিন! 
শুধু ছইদিন! জীবনের সৃছসথোত 
বায সিতেছিল অবাধে, অপর্ণা 


৬ 


বিদর্জন। 


কোথা হতে ছুই দিন মাঝখানে এসে 
দাড়ায়েছে বিদ্ধাগিরি সম, ছইভাগে 
খিচ্ছি্ করিতে চাহে মোরে! আপনার 
মাকে বিরোধ বাধায়ে দে, রচি” দে 
সংশয়ের পাক_ 
অপর্ণা থাক্‌ জয়মিংহ, তব 
চিন্তা থাহ্‌ তব কাছে! অবোধ বাণিকা 
আমি, শুধু জানি আপনার দৈসয দুঃখ, 
আর জানি পিতারে আমার-_তান্র বেশি 
চাহিনে জানিতে, পারিনে বুঝিতে! 
অন্ধ। ছিছি 
বসে, এ ত নহে তোর যত কথা! কোথা 
গ্লেল তোর চির মিষ্ট সম্ভাষণ, গৃহে 
তোর এসেছে অতিথি ! 
অপর্ণা। কেন গৃছে আসে 
পিত? কেন এত দা করে? একিতুধু 
(কৌতুহল, কিবা শুধু পা! পথপ্রান্তে 
আমি ভিখারিণী বটে গৃহমাঝে শুধু 
আমি কন্যা তব, আর কারে! কেহ নহি! 
য় অপর্ণা, অন্তরঘামী জানে, কৃপাপাত্র 
যদি কেহ থাকে এ দংপারে _সে কেবল 
আমি ! এসেছিহ দাকে তব দয়! নিতে, 
ঘা দিতে নছে। 
দোষ ক'রে থাকি যদি 


স্বিভীর ন্ক। ৬৫ 


ক্ষমা ভিক্ষা লয়ে সঙ্গীহীন মন্দিরেতে 


ফিরে যাই! 

অন্ধ। অপর্ণ, মার্জনা ভিক্ষা কর্‌! 
পরক্ভাষিণী, কোথায় শিখিলি হেন 
কফ আচরণ! 

অপর্থা। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, 


যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে! এস অয়সিংহ ! 

জানি না এ কঠিনতা কোথা খাকে! নিজে 

ব্যাা পায় ভোমারে বেদনা দিতে গিয়ে! 

জয়সিং, কেন আমি চলে এসেছিস, 

কেন বা নিষ্ঠুর কথা বলিস তোমায়, 

নাহি জানি! বুঝিতে পারিনে আপনারে! 
অন্ধ। বংস, তুমি ডেকেছিলে মন্দিরে তোমার, 

তখন চাহিনি যেতে ॥ আজ যদি নিয়ে 


যাও, যাই সাথে! 
জয়। একি দর! মোর পরে! 
অপর্ণা। কেন পিতা, কেন যাবে? 
অন্ধ। আমি বৃদ্ধ, সী 


নি ভোর! আমি ত যাবার সুখে, আমি 
কেন, বদ্ধ ক'রে রাখি তোরে মোর সাথে? 
আছে যারা নবজীবনের মাঝে, তুই 





কত নানবীন পাশে বাধতে যার 
নবীন জীবন! চল, চল জরগিংহ! 





তৃতীর অঙ্ক। 


প্রথম দৃশ্য । 
অন্তঃপুর। 
গুণবতী। 

শুণ। আবার ফিরায় দিল পৃজ1! মহানাল 
নিজে গিকে তাড়াইয়ে দিল মোর পুজা 
নদ বাহিরে, অপবিত্র কুকুরের 
মত1 জালিল সমস্ত দেশ, রটে গেল 
দেশাস্তরে, মন্দিরের দ্বারের সুখে 
রাদম্পতির এই অপরূপ দন্দ 
দেখে হাদি সমস্ত প্রদা! ছিছি! ছিছি! 
কিলাছনা! হাঁ বিধি, অপ্রন্জল ছাড়া 
আর কিছু নাই রমণীর? সৌভাগ্যের 
দিনে বিহ্বল ছূর্বল হাদি, অপমানে 
অক্ষব নয়ন জল! নলিন নয়ন! 
সু ধাকর! ঢাক চরণের দাস! 
তৃষিত চকোর ! মিথ্যাবানী, চাট্ভাবী! 
আবশ্যককালে কে রাখিল এ নলিন- 
আশির সন্মান? অভিমানে 'তাই, কোণে 
বসে বাসে, অস্র ফেল নলিন নয়ন! 
সৌন্দধ্যের পাশে বেধে রেখেছিলি বলে 
বড় ভোর ছিণ অহহ্কার, হা সৃণাল- 
বাছ! মিনতি কিণি যবে যোড়করে 


টাদ। 


ভৃতীয় অন্ত। খা 


তখন কি সে পাষাণ দেখেছিল চেয়ে 

ক্ুগোল গঠন তোর ক্মল-কোমল ? 

মোর শুধু খেলা তোমাদের, অবসন্ন 
কালে,_দাস দে পড়িবে চরণভলে, 

ভক্ত সেজে করিবে সাধনা, ভার পরে 
কাজের সময়ে পড়ি যদি পথে এসে, 

দলিয়া চলিয়া যাবে না দেখে না শুনে! 
ধিকৃ! নাবীজন্ দীর্ঘ অপমান শুধু! 
(সোহাগ যে সেও অপমান, বিরাগ যে 

দেও অপমান !_ কে আছিস! ডেকে আন্‌ 
চাদপালে !__দেবি, দিব আসি তব পুজা, 
রাখিব প্রতিজ্ঞা মোর__-সক্ষ্র আমার 

কেহ নাহি পারিবে টলতে রাজা! 
হাহা কিছু সঙ্গুথে গডিবে, নিযে যাব 

সবার উপর দিয়ে তব পুজা, তব 

রাড। পদতলে | মহামায়া, তুই নাবী, 

আমি নারী_দে আমারে তোর পক্ষি অংশ ! 
কেহ জা দা ধরুক সংহার ৃষ্ি! 


চাদপালের প্রবেশ | 


উীদপাল, ভুমি মোর পিতৃগৃহ হতে 
আদিয়াছ মোৰ লাথে। তুমি কখনই 
মহিবে না মোর অসঙ্থান! 

কি হয়েছে 
মহাবাণী? 


৬৮ 


ঙগ। 


চাদ। 


শণ। 


াদ। 
শণ। 


চাদ। 


শ্ণ। 
ষ্টাদ। 


বিদর্জন। 


যা হয়েছে অবিদিত নাই 
কারো! হবার ফিরে দিবেছে মোন 
গু মনিরের হার হতে! মার কাছে 
প্রতিজ্ঞা করেছি__এ পুঁজ! দিবই আমি! 
ছুমি হওপহার আমার 
সেকি কথা রাণী! 
বাজার আদেশ কেমনে লঙ্ঘন কৰি! 
আনি, জানি, যতদিন এ রাজা এ রাজ্যে 
আছে, ততদিন বার্থ মোৰ মানোরখ-_- 
কিন্ত সেকি চিরকাল! 
ছিহি সহারানী! 
রাজা ভাঙে, রাজা ভেঙ্গে যায়, সুন্িকাব 
পুত্তলিক! সম, আমি বাহা প্রতিশ্রুত 
দেখীপঞে ভাবে না ভাঁহা! নির্ধাসিত 
করে দাও এ রাজারে__ 
ঢিলাম আমি 
এ কথা শুনিতে পাপ আছে! রাজভৃত্য 
আমি, রাজ আল্ঞাবহ, ছাবা গার, খুলি 
আর চবণের তলে, প্তিতনি শর 
আদেশের অঙ্গপির নির্দেশ সাহার! 
মোৰ ছৃত্য নহ তুমি? 
দে ত একই কথা! 
রাদারাণী এক ব'লে জানি_-ঠার গরতি 
ভাঙিলে বিশ্বাস তোমার বি্বাসঘাতী 


তৃতীয় অস্ক। 


হব! সেট গারিবে না চাদপাল ! রাজ- 
অন গঠিত শরীর! 

খগ। ভৃত্তাও কিনাছি 
কেহ মোর? 

তী মহারানী, বিদায় হলেম ! 
কোছে মাদিয। দৃছ্বরে) 
্াণী বটে, তনু নারী তুমি! জাননা যে 
কাধ কর! এক, মনের মঙ্গল নিয়ে 
আস্ফাণন কর! অন্ত কথ! ! চুপ করে 
থাক, শুনে রাখিলাম তব হৃদয়ের 
অভিনাধ, ভৃত্য আমি তব অনুপ! 
ভি) মহারাণি, রাজরাজ তরিপুরেশবরের 
অধম কির আমি_্তাহারি আদেশ 
মন্তকের শিরোদুষা, ভালের তিক! 


স্থান। 


নক্ষত্ররায়ের প্রবেশ। 


নক্ষতর। কেন ডাকিয়াছ মহারাণী? 

শপ শোন মোর 
কথা! তুমি বাজ! হও অিপু্ায়! 

নক্ষত। হু, হা, 
বাজাত হবই বটে, কিনতু ঠাকত্রাণী 
তাড়াতাড়ি কিছু নেই--বিত্তর লময় 
আছে তার! 


৬ 


ঙ 


বিস্জনি। 


শুগ। মুর্ঘসময় কোথায় আছে? 

নক্ষঅ। আমি মূর্খ ! সেই কথা ভাল! পড়েছিস্ছ 
শুকুর নিকটে-_“পিতৃদোধেণ মূর্ত 
আমি মূর্খ, পিতার দে দোষ। ভাল,তাই 
হোক, আমি সূ পিতা মুর্খ, পিতামহ 
আরো মূর্খ কিন্তু তাই বলে আজই রাজা 
হয়ে যাব_এ কি কথা! 

শ্্ণ। তবে বসে থাক! 
দেবতার অভিশাপে তপু! শ্মশান 
হোক্‌ আগে, তার পরে রাজ! হোসে! তুমি, 
মহারাজ শৃগালকু্,রঅনবিপতি ! 
তোমাবি বুদ্ধির মত হবে কাজ! 

নক্ষত্র। ও 
শোন! তোমর! সবাই মিশে বুদ্ধি নিক 
পড়েছ আমাৰ নিশিদিন, সে অথমে 
দেশিয় করেছ দেশত্যাগ! বৃদ্ধি নেই? 
আচ্ছা দেখ! রানা হব। কি করিতে হবে 
বলে দাও! 

গুণ আমি ঝলে দেব? আমি নারী 
কি জানি তাহার! আছে রদুপতি, আছে 
চাদপাল, আছে দৈনা, আছে অনন্ত 
পরজা, আছে কষ্ট দেবী,_সাহস তোমান্র 
আছে_ 

নক্ষত্র। আছে আছে! 

গুপ। বুদ্ধি আছে__ 





ঘ 


নক্ষার। আছে 
বটে! 
শণ। তবে যাও! 
নক্ষত। বিদায় হলেম দেবী! 
শস্থান। 





দ্বিতীয় দৃশ্য । 


মন্দির। রঘুপতি। জরসিংহ। নক্ষত্ররায়। 


নক্ষয়। কি জন্য ডেকেছ গুরুদেব? 

রছু। কাল রানে 
স্বপন দিয়েছে দেবি, ভুমি হবে রাা। 

নক্ষত্র । আমি হব রাজা! হা, হা! বল কি ঠাকুর! 
কাজা হব? এ কথা নূতন শোনা গেল! 

রঘু। তুমি রাজা হবে। 

নক্ষতর। বিশ্বাস না হয খোব! 

রছু। দেবীর স্বপন সতা। রাঁজটাকা! পাৰে 
তুমি, নাহিক দেহ! 

নক্ষত। নাহিক সন্দেহ! 
কিন্তু যদি নাই পাই! 

রঘু আমার কথা 
অবিশ্বাস! 

নক্ষ। অবিশ্বাস কিছুমান নেই, 
কিন্তু দৈবাতের কথা-যদি নাই হস! 


ং 


বিসর্জন। 


রদু। অনাথা হবে না কু! 

নক্ষত। অন্যথা হবে না! 
দেখো গ্রন্থ, কথা যেন ঠিক থাকে শেখে! 
রাজা! হয়ে মন্ত্রীটারে আগে দেখ দুর 
ক/রে_দিনরাত এটা ওট| নিযে, বড় 
করে জালাতন, সর্বদাই বৃষ্টি ভার 
আমা পরে, যেন সে বাপের পিতা! 
বড় ভন করি তারে বুঝেছ ঠাকুর, 
তোমারে করিব মন্ত্রী। 

রব! মা্হের পদে 
পদাঘাত করি আমি! 

নক্ষর! আচ্ছা, দয়দিংহ 
মন্ত্রী হবে। কিন্ত হে ঠাকুর, সবি যদি 
জান তুমি, বল দেখি কবে রাজা হব! 

রছু। রাজরক্ ঢান্‌ দেবী। 





নক্ষ। দর ঢান্‌ 
এত বেশ কথা! 
রা বাজ মাগে সান 
তুমি, তার পরে বাছা হবে। 
নগ্গজ। সেটা পাব কোথা! 
রুু। থরে আছে গোবিনবমাণিক্য। 
নক্ষ! ২. ভাত জানি। 
রঘু। তারি রক্ত চাই! 
নক্ষব। সারি রত চাই! 


রদ! রি 


তৃতীয় অন্ধ 


হয়ে থাক জয়সিংহ, হোয়োনা চঞ্চল ! 
_বুবেছকি? 

নক্ষত। বুঝেছিন্ত। কিন্ত রাজি তিনি 
হবেন না কিছুতেই। 

ছু গোপনে হারে 


বধ ক'রে, আমিবে সে তপ্ত রাজরক্ত 
দেবীর চরণে। জযনিংহ, স্থির যদি 
না থাকিতে পার, চলে খাও অন্ত ঠাই! 
বঝেছ দক্ষতায়, দেবীর আদেশ 
বাজরকত চাই_ শ্রাবণের শেষ রবে! 
(তোমা রয়েছ ছুই রাজন্রাতা_জ্যোঠ 
যদি অব্যাহতি পা _তোমার শোশিত 
আছে। ভুষিত হয়েছে যবে মহাকালী, 
তখন সময় আর নাই বিচায়ের। 


নক্ষঅ। সর্বনাশ ! হে ঠাকুর, কাজ কি রাদত্বে! 
রাজরকত থাক্‌ রাজদেহে, আমি যাহা, 
আছি দেই ভাল! 

ছু সুজি নাই! মুক্তি নাই 


কিছুতেই! রান্জরত্ত আনিতেই হবে! 
নক্ষজ। বলে দাও, হে ঠাকুর, কি করিতে হবে! 
বঘু। প্রস্তুত হইয়া! থাক। যখন যা” বলি 
অবিলঙ্বে সাধন কষ্ঠিবে। কা্যসিদ্ধি 
যত দিন নাহি হয় বন্ধ রেখো মুখ! 
এখন বিদায় হও! 


জম 


রদ 


বু 


অয়। 
রঘু 


বিসর্জন । 


হেমা কাত্যায়নী! 
প্রস্থান) 


একি কথা শুনিলাম! দদ্াময়ি, এ কি 
কথা! তো আক্তা ! ভাই দিমে ভ্রাত্হতা ! 
বিশ্বের জননি ! গুরু দেব! হেন মআস্তা 
মাতা ব'লে করিলে প্রচাব ! 
আর 
কি উপায় আছে বল! 
উপায়! কিসের 
উপাম প্র! হাবিক! জননী, তোমার 
হস্তে খা নাই ? ঝোধে ত বজানল 
নাহি চত্ি? তব ইচ্ছা উপায় খু'জিছে, 
চোয়ের মতন খুঁড়িছে হরঙ্রপথ 
রসাতলগামী? একি পাগ! 
পাপগুতা 

ভুমি কিবা ছান! 

শিখেছি তোমারি কাছে! 
তবে এদ বম, আর এক শিক্ষা দিই! 
পাপপুণ্য কিছু নাই। কেব! জ্াতা, কেৰা 
আত্মপর ॥ কে বলিল হ্যাকা্ড পাপ! 
এ জগৎ মহা হত্যাশালাণ জাননা কি 
প্রত্যেক পলকপাতে তব, লক্ষকোট 
শাণী চির আবি সুদিতেছে ! সে ঝহার 
খেলা? হত্যায় খচিত এই ধরণীর 


জ্ 


তীর ৰ 


হুলি! প্রতিপনে চরণে দলিত কীট). 
তাহারা কি জীব নহে? রক্তের অক্ষর 
দিয়ে অিত্রাম লিখা চলিছে বৃদ্ধ 
মহাকাল-_-জীবের ক্ষণিক ইতিহাস। 
হতা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে, 
হ্যা বিহঙ্গের নীড়ে, কীটের গহ্বরে, 
অগাধ সাগর জলে, নিশ্ল আফাশ- 
তলে/_হত্যা জীবিকান্র তরে, হত্যা খেণা- 
চলে, হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছা, 
হত্যার তাঁ়নে চলেছে নিখিল বিশ্ব 
উরস প্রাণপণে _ব্যা্ের তাড়নে 
সগসম, মুহূর্ত গড়াতে নাহি পানে! 
মহাকালী ফালম্বনূপিনী রয়েছেন 
দড়াইয়া তৃষাতীক্ম লোলভিহ্বা ষেলি,_ 
বিশ্বের চৌদদিক বেয়ে চিররক্রধারা 
ফেটে গড়িতেছে, নিত্পেষিত পকদ্রাক্ষা 
হতে রসের মতন, অনন্ত খপ্পরে 
গার 

খাম, থাস! মায়াধিনি, পিশাচিলি, 
মাতৃহীন এ সংসারে এসেছিস্‌ মার 
তি ধর নিখিলের রতপান লোভে! 
অরক্ষিত নীড়ে ক্ষুধিত বিহদশিশু 
ছে থাকে মা'র গরত্যাপার, কাছে আসে 
নুকধকাক, মা ননে করিয়া তারে অন্ধ 
শাবকেরা ব্যগরকষ্ঠে করে ডাকাডাকি, 


৬ 


বিমর্জন। 


হারার কোমল প্রাণ হিংঅচগঘাতে, 
তেমনি কি তোর ব্যবসা? প্রেম মিথ 
কেহ মিথ দয মিথ্যা, মিথ্যা আর সব, 
সত্য শুধু অনাদি অনন্ত হিংসা! তবে 
(কেন মেঘ হতে, আশীর্বাদ সম, ঝরে 
ৃষটধারা দগ্ধ ধরণীর বক্ষ পরে, 

গলে আসে গাঁধাণ হইতে দয়ামগী 
জোতস্থিনী মরুমাঝে, কোট কণ্টকের 
শিরোভাগে কেন বিকশিয়া ওঠে ফুল! 
ছলনা করেছ মোরে গ্রহ! দেখিতেছ 
হৃদয় টয়া মাতৃভকি রক্তমম 

ফেটে গড়ে কিনা ! আমারি হৃদয় বলি 
দিলে মাতৃপদে। ওই দেখ হাসিতেছে 

মা আমার ব্েহপরিহাস বশে! বটে, 
তুই ঝা্ষপী পাষাশী বটে, মা আমার 
কবজ পিয্কাসিনী ! নিবি সা আমার রক্ত__ 
এ জন্মের তরে দুচাবি সন্তানজন্ম 

মোর? দিব ছুরি বুকে? এই শিরাছঁড়া 
রত বড় কি লাগিবে ভাল? মা আমার 
াকষণী পাষাণী বট! ডাকিছ কি মোরে 
গুকদেব? ছলনা বুঝেছি আমি তব! 
'ভ্হিয়া বিদারিত এই রক্ত চাও! 
দিয়েছিলে এই যে বেদনা, ভারি পরে 
জননীর স্গেহ হস্ত পড়িয়াছে। ছুঃখ 

চেয়ে হুখ শতওগ। কিন্তু রাজরকত 


রছু। 


জয় 


ছু 


জয় 


রঘু 
জয়। 


রঘু 


তৃতীয় অন্ক। 


ছিছি! ভক্কিপিপাসিতা মাতা ভারে বল 
রজ পিপাসিনী ! 
বন্ধ হোক্‌ বলিদান 
তব, 
হোক বন্ধ? না, না, গুকদেব, ভুমি 
আন ভান্মন্দ! সরল ভক্তির বিধি 
শান্জরবিধি নহে। আপন আলোকে আখি 
দেখিতে না পাধ, আলোক আকাশ হতে 
আসে। প্র, ক্ষমা কর-ক্ষমা কর দাস! 
কষা কর শপনধা ুচতার | ক্ষমা কর 
নিতান্ত বেদনাবশে উত্ভান্ত গরলাপ ! 
বল প্রভু, সতাই কি ঝ্লামরক্ত চান্‌ 
মহাদেবী? 
হায় বৎস, হায়! অবশেষে 
অবিশ্বাস মোর প্রতি ? 
অবিষ্বান! কু 
নহে! তোমাবে ছাড়িলে বিশ্বাস আমা 
াড়াবে কোথায়? বাঙ্কীর শিরস্চাত 
বন্ধার মত শূন্য হতে শুন্যে পাবে 
লোপ! রাজরন্ চা তবে মহামায়া, 
ষে রক্ত আনিৰ আমি। দিব না ঘটতে 
্রহ্হত্যা! 
দেবতার আজা গাগ নছে। 
গুধা তবে, আমিই মে কমি অর্জন! 
সত্য ক'রে বলি বৎস তবে। তোরে আমি 





মর 


রঘু 


চাদ। 


বিনর্জন। 


ভালবাসি এঃণের ক্মধিক,_-পালিয়াছি 
শিগুকাল হতে তোরে, মায়ের অধিক 
হে, তোরে জমি নাসিব হারাতে ! 
মোর 

ক্গেছে ঘটিতে দিব ন! পাপ, অভিশাপ 
আমিব না এ গ্রেহের পরে। 

ভাল ভাল 
দে কখা"হইবে পরে-_কলা হবে সবি 

উভয়ের প্র্থান। 


অস্তরাল হইতে টাদপালের প্রবেশ । 


গুনিন্থ সকল। প্রালয়ের অভিনক্ব 

আরম্ত হয়েছে। ছোট কাঠ, ছোট অপ্ধি 
ছোট মৃততিকার পাতর_তরু পরের 

স্বাদ কিছু পাওয়া যাবে! বাঙ্গণ, তোমার 
কশ্ম নহে_এ খেলা! আমার ! তরঙ্চতেজে 
রাজা নাহি ভাঙ্গে গড়ে-_বৃদ্ধিঅগ্ি চুই ! 
আগে কে জানিতে পারে কি হতে কি হয়! 
অনা ধেচে যায়, রাজ! মরে তারি তরে, 
মহিষের মুড মহিষের স্বদ্ধে থাকে 

মাঝে হতে মহিষীর সু ঘুঝে যার! 


তৃতীয় দৃশ্য । 
মন্দির সনমূখে পথ) 
জয়সিংহ। 


ছয়। দুর হোক্চিন্তা! সানলারাত্রি নিপ্রাহীন 
চিন্তা! মনে হয়েছিল গা ফুাবে না! 
'আর,-_অস্তহারা চিন্তা নিশীখিনী মাঝে 
প্রেতের মতন কেবলি রহিৰ চাহি 
নিদ্রাদাহী জলন্ত অঙ্গার নেত্র মেলি! 
চিন্তার নরক চেক্সে কাখ্য ভাল, যত 
কর, যতই কঠোর হোক্‌! কাধ্যের ত 
শেষ আছে, চিন্তার সীমানা নাই কোথা) 
পলকে পলকে ধরে দে সহ সুষ্ঠ 
ৰাম্পের মতন,__চারিদিকে ঘতই সে 
পথ খু'জে মরে, পথ তত ুপ্ত হতে 
যায়। এক ভাল অনেকের চেয়ে! তুম 
সততা, গুরুদেব, তোমারি আদেশ সত্য-_-. 
সতাপথ তোমারি ইঙ্গিতমুখে। হত্যা 
পাপ নহে, ্রাুছত্যা পাপ নহে, নহে| 
পাগ প্লাজহত্যা!__সেই সত্য, সেই সত্য! 
পাপ পুণ্য নাই, সেই সত্য ! থাক্‌ চিন্তা, 
খাক্‌ আত্মা, থাক্‌ িচান্ বিবেক ! 
(কোথা ঘাও ভাই সব, মেলা আছে বুঝি 
নিশিগনে 1 কুকী রমণীর ত্য হবে? 


বিদর্জন। 


আসিও যেতেছি|_-এ ধরায় কত সুখ 
আছে-_নিশ্চিন্ত আনন নখে নৃত্য করে 
নারীদল,_সধুর অঙ্গের রঙ্গ 
উচ্ছসিয়া উঠে চারিদিকে, তটগ্লাবী 
তরদ্গিণীসম! নিশ্চিন্ত আনন্দে ধান 
লোক চারিদিক হতে--উঠে গীত গান, 
বহে হা্য পরিহাস, ধরণীর শোভা 
উদ্দ্রণ মূরতি ধরে !_আমিও চলিঙ্ছ! 
গান। 
কীর্তনের সুর। 
আমারে, কে নিবি ভাই, ঈপিতে চাই আপনারে ! 
আমার এ ই মন গলিয়ে কাল ভুলিয়ে সঙ্গে তোদেব নিয়ে যাঃকে 
তোরা কোন্‌ রূপের হাটে, চলেছিস্‌ ভবের বাটে, 
পিছিয়ে আছি আমি আগন ভারে, 
তোদের এ হাসিথুষী দিবানিশি 
দেখে মন কেমন করে! 
আমার এই বীধা টুটে নিযে যা” লুটেগুটে, 
গড়ে থাক্‌ মনে যোঝা ঘবের সারে! 
ঘন এক নিনেষে বলা এসে 
ভাখিয়ে নে যায় পারাবারে! 
এত যে আনাগোনা, কে আছে জানাশোনা 
কে আছে নাম ধ'রে মোর ডাকতে পারে! 
খাদ ষে বারেক এসে দাড়ায় হেসে 
চিন্তে গাবি দেখে তা! 


তীয় অন্ধ 


দুরে অপর্ণার প্রবেশ। 


শকিও অপর্ণা! দুয়ে প্লাড়াইরা কেন? 
গুনিতেছ অবাক্‌ হইয়া, অয়সিংহ 
গানাগাহে? সব মিথ্যা, বৃহৎ বঞ্চনা, 
তাই হাগিতেছি-_তাই গাহিতেছি গান। 
ওই দেখ পথ দিয়ে তাই চলিতেছে 
শোক নির্ভাবনা, তাই ছোট ছোট কথ! 
নিছে এত কুতৃহল, এতই কৌতুক 
হাসি, তাই এত বন্ধতরে এত ক'রে 
সেজেছে যুবতী পরিপূর্ণ রূগগর্কে ! 
লত্য ঘদি হত সব তবে কি এমন, 
হত? সহজে আনন্দ এ বহিত কি? 
ভাহা হলে বেদনায় বিদীর্ণ হইত, 
ধরা__বিশবব্যাপী ব্যাকুল ক্রন্দন থেমে 
গিয়ে, মুক হয়ে রহিত অনন্তকাল! 
বাশি যদি সতাই কাদিত বেদনাক্ষ 
ফেটে গিয়ে দঙ্গীত নীরৰ হত তার। 
মিথ্যা ব'লে ভাই এত হাগি? শ্মশানে 
কোলে বসে তবু খেলা, বেদনার পাশে 
শুয়ে তবু গান, হিংসা ব্যাজিণীন ধর 
নখরের তল পণড়ে_-তরু চলিতেছে 
গ্রতিদিবসের কনা! সত্য হ'লে 
এমন কি হত কু? অপর্ণা, অপর্ণ, 
ছুমি আমি কিছু সত্য নই-_তাই জেনে 
৯১ 
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সখী হও১__বিষঞ বিশে সুগ্ধ আখি 
সুলে কেন রয়েছিদ্‌ চেয়ে! আয় সখি, 
ছই জনে গিলে চিরদিন চ'লে যাই 
মংসারের পর দিয়ে--ুত্ত আকাশের 
পথে ছুই যেঘখণ্ড সম! 


রঘুপতির প্রবেশ । 


অয়াসংহ! 

তোমারে চিনিনে মাছি ! আমি চলিয়াছি 
ভেলে নিন পথে, আমাৰ দুষ্ট ভরে-- 
পথের সহ লোক যেমন চলেছে। 

তুমি কে বলিছ মোরে দড়াইতে? তুমি 
চলে যাও-_-আমি চলে যাই! 

অযসিংহ! 

ওইত সম্থুথে পথ চলেছে সরল 

চলে যাব ভিঙ্গাপাত্র হাতে, সঙ্গে লে 
ভিথারিণী সথী মোর কে বলিল এই 
সংসারের রাজপথ ছুন্হহ জটিগ ! 

যেমন করেই যাই, একদিন দিবা- 
অবসানে, পুছিব জীবনের শেষ 
দিনে_ সত্য মিথ্যা আচাব বিচার তর্ব- 
বিতর্কের জাল কোথা মিশে যাবে! ক্র 
এই শ্রান্ত নরজন্ম সমর্ি্থা দিব 

ধরণীর খুলি কোলে, _ছু'চারি দিনের 
এই সমষ্টি আমার, ছচালিটা কুল- 


যু 


জয়। 


তৃতীক্ন অঙ্ধ। ৮০ 


বাতি তা, হুখ ছ:খ, ক্ষণ দের 
হান আশা, চরণের হূর্লতাবশে 
নষ্ট ভগ এ জীবনভার, ফিরে দিয়ে 
অন্স্তকালের হাতে গভীর বিশ্রাম! 
এইত সংদার ! কি কাজ শান্তের বিধি, 
কি কাজ ওতে !-_প্রতু, পিতা, গুদে, 
কি কলিতেছিন্থ! স্বপ্রে ছি এতক্ষণ! 
এইমা ভেঙ্গে গেল ভোমার নযন- 
পাতে! স্র্ধোর দৃষ্টিতে কুদ্ধাশা ঘেমন 
সরে যায়।__এই ত মশক সেই_-ওই 
সেই মহাবট দড়ায়ে রয়েছে, সম- 
ভাবে, অটল কঠিন নিষুব সত্যের 
মত। [ক আদেশ, গুরুদেব, কি আদেশ? 
ভুলি নাই কি করিতে হবে। এই দেখ, (ছুরি দেখাইয়া) 
তোমার আদেশস্মৃতি অন্তরে বাহিরে 
হতেছে শাবিতত। আরো কি আদেশ আছে 
খ্! 

ছুর কারে দাও ওই বালিফারে 
মান্ির হইতে॥ মায়াধিনী, জানি আমি 
তোদের কুহক! দুৰ করে দাও ওরে! 
ছু কারে দিব একে? দরিজ, আমারি 
মত মনির আশ্রিত, আযারি মতন 
বঙগীহীন, অকন্টক পু্পের মতন 
সির্দোষ, নিষ্পাপ, হন্দর, পরণ, শুভ, 
হুকোষল, বেদনাকাতর, হুর করে 
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দিতে হবে ওরে? তাই দিব ওকষেব! 
চলে যা” অপর্ণ। | দয়ামায়! স্নেহ প্রেম 
লব মিছে! মরে যা” পর্ণ! সংসারের 
বাহিরেতে কিছুই না থাকে হি, আছে , 
তকুদয়ায সৃত্যু! চলে যা? অপর! 

অপর্ণা তুমি চলে এস জযসিংহ, এ মন্দির 
ছেড়ে, হুইছনে চলে যাই! 

য। ছুইজনে 
চলে বাই! এত স্বপ্ন নস! একবাব 
স্বপ্নে মনে করেছিস স্প্র এ জগৎ! 
ভাই হেসেছিন্, সুখে গান গেয়েছিছ। 
কিন্তু সত্য এ যে! বোলো! না সখের কথা৷ 
আর-_দেখায়ো না স্বাধীনতা এরলোভন_- 
বন্দী আমি সত্য কারাগারে! 


্। অন্সিংহ, 
কাল নাই মিষ্ট আলাপের ! দূর কৰে 
দাও ওই বালিকাবে! 
নর চলে যা? অপর্ণা! 
অপর্ণা। কেন যাব? 
শর এই দারী-অভিমান তোর? 


আপর্ণা। অভিমান কিছু নাই আর। জয়গিংহ, 
তোমার বেদনা, আমার সকল ব্যথা 
লব গর্ব চেয়ে বেশি। আর মোর নাই 
অভিমান। 

জয় ভবে আমি যাই। মুখ তোর 


ভতীয় অন্ব। ৮ 


দেখিব না, যতক্ষণ রহিবি হেথায়! 
চলে যা অপর্ণা! 
অপর্ণ।। নিষ্ঠুর তরাহ্মণ ! ধিক্‌, 
থাক্‌ ব্রাহ্গণন্ডে তব! আহি ক্ষু্র নানী 
অভিশাপ দিয়ে গে ভোরে, এ বন্ধনে 
জয়দিংহে পারিবি ন! বাধিয়া রাখিতে ! 
পস্থান। 
রছু। বৎস, তোল সুখ, কথা কও একবার ! 
প্রাণপ্রস্ব প্রাণাধিক, আমার কি খ্রাণে 
অগাধ সমুদ্রসম স্লেহ নাই! আরো 
চাদ? আমি আলন্সের বনু, ছুের 
মারাপাশ ছি হয়ে যায় হবি, তাহে 
এত কেশ! 
়। থাক্‌ গরু, বোলো না ছেহের 
কথা আর! কর্তব্য রহিল শুধু মনে। 
দেহপ্রেম তরুলতাপবপুস্পদষ 
ধরণীর উপরেতে শুধু, আসে যায় 
শকাম মিলায় চিরঙপরবৎ! নিক্ে 
শুফ রড় পাষাণের স্তুপ থাকে চির- 
রাজিদিন, অনন্ত হৃদয়ভারসম! 
পরস্থাস। 
রছু। অযগিংহ, কিছুতে পাইনে তোর মন, 
এত যে সাধনা করি নানা ছলে বলে! 
স্থান । 


চর দৃশ্য । 
মির প্রাঙ্গন । 
জনতা । 


গণেশ। এবারে মেলায় তেমন লোক হল না! 

অতুর। এবারে আর লোক হবে কি করে? এত 
আর হিছুর রাজত্ব রইল না। এ যেন নবাবের রাজত্ব হতে উঠ্ল! 
ঠাক্ক্ষণের বলিই বন্ধ হয়ে গেল, ত মেলায় লোক আস্বে কি! 

কাঙ্ছ। ভাই, রাজার ত এ বুদ্ধি ছিল না, বোধ হর কিসে তাকে 
গেয়েছে। 

অনুর । যদি পেয়ে থাকে ভ কোন্‌ সুসলমানের ভূতে পেয়েছে, 
নইলে বলি উঠিয়ে দেবে কেন? 

গণেশ কিন্ত যাই বল, এ রাপ্যের মঙ্গল হবে না! 

কাঙছ। পুকত ঠাকুর ত ়্ং বলে দিয়েছেন তিন মাসের মধ্যে 
মড়কে দেশ উচ্ছন যাবে। 

হাকষ। তিন মাস কেন যেরকম দেখ্চি তাতে তিন দিনের 
ভর সইবে না। এই দেখ না ফেন, আমাদের মোধো এই 
আড়াই বছর ধাল্সে ব্যাম' ভুগে ভুগে বরাবরই ত বেঁচে এসেছে, 
বেষন বলি বন্ধ হল অস্নি যার! গেল। 

অকুর। নারে, সে ত সাজ তিন দাস হল যরেছে! 

হারু। নাহয় তিন মাপই হল কিন্ত এই বছরেই ত নেটে 
বটে! হা! দেখ ভাই, আমার এই কাল থেকে মাথাট| ধরেছে, 
বড় ভাবনা হযেছে, সময় ভাল নয়! 

ক্ান্তমণি। ওগো, ভা ফেন, আমার ভাহরপো, দে যে ময়ষে 
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কে জান্ত! তিন দিনের আর । ও যেমনি কবিরাজের বড়াট 
খাওয়া অম্নি চোখ উলটে গেল ! 

গণেশ। সে দিন মধুরহাটির গঞ্জে আগুন লাগ্ণ, একখানি 
চালা বাকি রইগুনা! 

চিন্তামণি। অত কথায় কাজ কি! দেখ না কেন, এবছর 
ধান যেমন শৃ্তা হয়েছে এমন আর কোন বছরে হয়নি। এ বছর 
চাষার কপালে কি আছে কে জানে ! 

হারু। রে রাজা আম্চে! দকালবেলাতেই আমাদের এমন 
নানার সুখ দেখ্বুষ, দিন কেমন যাবে কে জানে ! চল এখান থেকে 
সরে পড়ি! 

সকলের প্রস্থান। 


প্রবকে লইয়া গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ । 


গোবিনা। যেথা ঘাই ছুই ধারে সরে যায় লোক, 
চলে যায় মুখ ফিরাইয়া। জয়সিংহ 
প্সম দেখি তারে চিরদিন_পথ- 
প্রান্তে ছিল বসে, মোরে দেখে উঠে চলে 
গেল, শিরনত করি।-_দুর হ'তে দেবি 
যোবে, ্রজাগণ দার ক্ধ করে দে 
গে পশি! এও ভাল! স্ব কিছবা ভয়ে 
বিসুখ তরঙ্গরাশি ছুইধারে ভেঙ্গে 
গিয়ে পথ করে দেয়-_ন্বরতরণী 
কত চলে যান, কিন্ত প্রেম কষন্ধ হয়ে 
সমথখে দাঁড়া যবে সে বড় ছঃসহ 
বাধা! চরণে পড়িয়! কাদিল বখন 


চে বিসর্জন। 


অয়নিংহ, অশ্রু ববে পড়িল বরিসা 
শরিয়া নয়ন হতে, তখন বিপদ 
গেছে মোর। সকলে বিসুখ মোরে আজ, 
অটল জীবন আজি চলেছে একাকী ! 
ফ্রব। হেথা হতে চলরাজা। 
গোবিন্দ। কেন বদ! 
ক ই 
আসে টাবপাল। 
গোবিন্দ। ওরে কেন ভয় তোর 
ফরব। ভয় নয। কাছে এসে গাে হাত দেয় 
কেন? ভাল নাহি লাগে! 
গোবিন্দ। ভালবাসে 
তাই কাছে আসে, তাই গাছে দে হাত। 
কব। দিদি কি আমারে ভবে ভালবাসেনাক 
আর ত জা না কাছে ভোরবেলা হলে 
চোষ খুলে বিছানায় দেখিনে ত তারে 
বাতারাতি চলে যায়-_তাতারে নে না 
সাথে ডেকে, ফুল কি সে তোলে এক! এক|? 


াদপালের প্রবেশ। 
গন মহাাজ, সাধধানে থেকো! চারিদিকে 
চঙ্কর্ণ গেতে আছি, রাজইষ্টানি 
কিছু না এড়াতে গারে মোর কাছে। প্রত, 
চলিতেছে শুপ পরামর্শ প্রাণহত্যা 
তরে তব, ্বকর্ণে শুনেছি আমি সব! 


তৃতীয় অন্ধ। ৮৯ 


গোবিন। প্রাণহত্যা! কে করেছে হেন পরামর্শ? 
চাদ। বলিতে সঙ্োট মানি। ছয় হয পাছে 
সত্যকার ছুরি চেয়ে এ সংবাদ বেশি 
বাজে রাজহদঘ়ের তলে! 
গোবিন্দ। অসক্ষোচে 
বে যাও চাদপাল। আঘাত সহিতে 
সতত প্রস্তুত থাকে রাজার হৃদয় । 
কে করেছে হেন পরামর্শ? 


চাদ। যুবরাঙ্গ 
নক্ষঅরায়। 

গোবিল। নক্ষঅ? 

চাদ। ্বকর্ণে শুনেছি 
আমি, গোপনে মন্দিরে বসি, রখুপতি 
যুবরাজে মিলে পরামর্শ হয়ে গেছে 
স্থির 


গোবিন্দ।  স্থিব হয়ে গেছে? ছুই দণ্ড স্থির 
হয়ে গেল আজন্ের বন্ধন টুটতে ! 
চাদ। দেবতার কাছে তব রক্ত এনে দেবে 
এমনি হয়েছে কথা ছুজনে মিলিয়।! 
গোবিন্দ। দেবতার কাছে! তবে আর নক্ষত্রের 
নাই দোষ জানিযাছি, দেবতার দামে 
মনত হারায় মানুষ । ভর নাই 
জ্াদপাল, যাও তুমি কালে সাবধানে 
বাহিলাম আমি। চল করব মন্দিরেতে। 
চাদপাল প্রন্থান। 
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মলির উঠিয়া। 
রক্ত নহে, ছুল আনিয়াছি, মহাদে ধী, 
বালকের করপুউ ভ/যে হিংসা নহে, 
বিভীধিকা নহে শুধু ভক্তি, শুধু প্রেম! 
এ জগতে দুর্ধলেরা বড় অসহায় 
মা জননি, বাহবল বড়ই নিষ্ঠুর, 
ার্থ বড় কুর, গো বড় নিদারুণ, 
অঙ্ঞান একান্ত অন্ধ, গর্ব চ'লে যায় 
অকাতরে কেরে দিয়া পদতলে! 
হেথা জলে প্রেম অতি কষীণনৃস্তে ভর 
ক'রে আছে, পলকে খসিয়া প'ড়ে ঘার 
স্বার্থের পরশে । তুষিও জননী যদি 
ছেড়ে দিলে মাতুমষ্ি খা উঠাইলে, 
মেলিলে রসনা, তবে সব অন্ধকার! 
ভাই তাই ভাই নহে আর, পতি প্রতি 
সতী বাম, বন্ধ শক্ত, শোণিতে পদ্জিল 
মানবের বাসগৃহ, হিংসা গুধা, দয়া 
নির্ধাদিত। আন্স নহে, আর নহে, ছাড় 
ছদ্ববেশ ! আজি এই বালকের পানে 
চেয়ে, দেখা দে মা সহসা মায়ের মত 
হয়ে, অস্তরধীন চারি স্লেহবাছ মেলি! 
একদিন ভীপে এরি সাথে খেলা 
করেছিলে, অশ্কুটিত হুদ কোরকে 
কের শিশির বিন্দু রেখে দিয়ে, কোথা 
চলে গেলে! শিশুর উদ্বিগ্ন প্রাণ “দিদি” 


দৃতীর অ্ধ। ৯৯ 


বলে কাদে, ধোনে তোরে আনদ্মের সেই 
পরিচিত অকণন্ শিশষন্ঠি মাঝে | 

আজ এরে মাতৃূণে কর্‌ আশীর্বাদ 
অনন্ক্পপিনী! সমস্ত সন্তানে তোর 
ডেকে আনি। এখনে! কি হয়নি সমদধ 
তার? এখনো কি রহিবে প্রণয় রপ 
মাতঃ, এই যে উঠিছে খল চাক্লিদিক 
হুতে মোর শির লক্ষ্য করি, একি তোরি 
চারিতুজ হতে? তাই হবে! তবে ত্বাই 
হোক! বুঝি মোর রকতপাতে হিংগানল 
নিবে যাঁবে। ধরণীর সহিৰে না এত 
হিংসা! ঝা্মহতা।! ভাই দিগরে ভ্রাতৃহত্য।! 
সন্ত প্রজার বুকে লাগিবে বেদনা, 
সমস্ত ভায়ের প্রাণ উঠিবে কামিগ! 
মোর রে হিংসার ঘুিবে মাতৃবেশ, 
প্রকাশিবে ্াক্ষসী আকার! এই যদি 
দয়ার বিধান তোর, তবে তাই হোক! 


দ্বরিৎ জয়সিংহের প্রবেশ । 


অয়। বল্‌ চণডি, সত্যই কি রাজরক্ত চাই? 
এই বেলা বজ্‌_-বল্‌ নিজ স্বখে, বল্‌ 
মানব ভাষায়, বল্‌ শী, সতাই ক্ষি 
বাছরক চাই? 

(নেপথ্যে) চাই! 

ত্য বে মহারাজ, 


স্ 


বিদর্জন। 


নাম লহ ইস্ট দেবতার ! কাল তব 
নিকটে এসেছে! 
গোবিল। কি হয়েছে জযসিংহ 
অয়। গুনিলে না নিজ কর্ণে? দেবীরে শধাঙগ, 
সত্যই ফি রাজরক্ত চাই__দেবী নিজে 


কহিলেন চাই! 

গোবিন্দ দেবী নহে জযদিং, 
অন্তয়াল হতে কছিলেন রঘুগনতি, 
পরিডিত কঠ। 

নয কহিলেন রঘুপতি? 
অস্তরাল হতে? নহে নকে, আর নহে! 
কেহলি সংশয় হতে সংশমের মাঝে 


নামিতে পারিনে আর ! যখনি কুলের 

কাছে আসি_কে আমারে ঠেলিয়! ফেলিয়া 
দেয় অতলের মাকে ! সে যে অবিশ্বাস 
দৈত্য। আর নহে! গরু হোক্‌। দেবী ঘোক্‌ 
একই কথা ! (চুরিকা উন্মোচন) 


কব ভেয়ে চীৎকার) দিদি! দিদি! 
অপর্ণার প্রবেশ । 
অপ আমি তোর দিদি! 
ভয় ফি ভোমার বাছা! লয়সিংহ, দেখি 
অস্ত্র খানা! (ছুরি লইয়া) বস, এইনে খেলেনা ভোর 
কব রাজা করে সাজাও আমারে! কোমরেতে 


বেধে দাও! অয়সিংহ, আমি রালা ! 


জব 
য় 


ঞ্ব। 


খ্ব। 


তীয় অন্। সত 


গেল! 
সে সুহর্ঘ গেল চলে, লগ্ন গেল ফেটে ! 
আশপণবলে কাকাইছ ধন্থণানা, 
করিস সন্ধান, কেঁপে গেল হাত, চলে 
গেল লক্ষান্রষ্ট তীর, কিছুতে মে আর 
ফিরিবে না! বৎস দুমি রাজা বটে! বল, 
কিআদেশ! 
ভুমি ফ্ব হও! 
তাই হব! 
আমি শিশু হব! 
এই লও, ফুল নিয়ে 
্ন্ছবের পারে দাও ! 
ছেল লইয়া) নেমা! ফুল নেমা। 
পায়ে ধরি, শুধু ফুল নিয়ে হোক্‌ তোর 
পরিতোষ ! আর রজ না মা, আর রক্ত 
নয়! এও যে বক্তের মত রাঙা, ছুটি 
জবাফুল! পৃথিবীর মাতৃবক্ষ ফেটে 
উঠিয়াছে ছুটে সন্তানের রক্তপাঁতে 
ব্যথিত ধরার স্লেহবেদনার মত । 
নিতে হবে ! এই নিতে হবে! আমি 
নাহি ভারি তোর যোষ | রক্ত নাহি দিব! 
বাা' তোর আবি! তোল তোর খা! আন্‌ 
তোর শ্শানে দল! আমি নাহি ড্র! 
য়সিংহ, পুল হয়ে গেছে, ফিরে দাও 


৯৪ বিসর্জন । 


কল! (অপর্ণার প্রতি) ডুই মোর দিদি হয়ে এসেছিস? 
এ ফুল তুই নে! কোলে নে তাতারে ! 
অপর্ণ। আক, 
তাতা ভাই! 
ক্রব। রাজাকেও ডেকে নিস্‌ দিদি! 
গণ1। জনগসিংহে একা ফেলে যাৰ? 
অয় মহারাজ, 
নিরাশ করিব আমি ওই সর্ধনাশী 
াক্ষসীযে ১ করিতেছে এখনো তোমার 
পরে বনদৃষ্টপাত! কুমার নক্ষ 
আছে তব রাজরক্ত অভিলাষ করি 
দেবীর আদেশ জেনে _. 
গোবিন্দ। অসিত, কিছু 
ভক্ত নেই, জানি সে আমায় ভালবাসে ! 
করব ভাজা চলে এস ভুমি! 


পর্ণ জগিংহ, এস 
এ মন্দির ছেড়ে ! 
য় যাও, যাও চলে যাও! 
জয়সিংহ ব্যতীত সকলের প্রস্থান । 


এ কিহল! এ কি হল! পলকেতে দেবী 
শুরু যাহা ছিল বিনর্জন দিহু_-বিশবে 
কিছু রহিল না আর! 

রঘুপতির প্রবেশ। 
চা সকল শুনেছি 


অর 
বু 


ছু 
অ। 
রন 


জয় 
রদ 


জয় 


বু 


তৃতীয় অন্ধ ৯৫ 


শামি! সব পও হল! কি করিলি, ওরে 
অরাতজ্ঞ! 
দওদাও পর! 
সব ভেঙ্গে 
দিলি! অরদশাগ ফিরাইলি র্ধপধ 
হতে! লঙ্গিলি গু বাক্য! ব্যর্থ করে 
দিলি দেবীর আদেশ! আপন বুদ্ধিরে 
করিল কল হতে বড়। আলমের 
জেহখণ গধিলি এমনি কমে! 
দও 
দাও পিতা! 
কোন্‌ দণ্ড দিব? 
পরাণ! 
নছে। তার চেয়ে গুফদও চাই! স্পর্শ 
কষ দেবীর চরণ! 
কক পরশ! 

বল্‌ ভবে, আমি এনে দিব ময় 
আবণেক শেষ রাতে দেবীর চরণে! 
আমি এনে দিব রাজন, শ্রাবণের 
শেষ রাত্রে দেবীর চরণে। 

চলে যাও! 


চতুর্থ অঙ্ক। 


প্রথম দৃশ্য । 
মন্দির । 
জনতা । রঘুপতি। জয়সিংহ। 


্ছু। তোর! এখেনে সব কি করতে এলি? 

সক্লে। আমরা ঠাকণ দন কর্তে এসেছি । 

বু বটে! দর্শন কমতে এমেছ? এখনো তোমাদের চোখ 
ছুটো হে আছে নে কেবল বাপের পুণ্য! ঠাকফণ কোথায়? ঠককণ 
এ রাজ্য ছেড়ে চলে গেছেন! তোরা ঠাকরুণকে রাখৃতে পারলি 
কৈ? ভিনি চলে গেছেন। 

সকলে। কি সর্বনাশ! সে কি কথা ঠাকুর! আমর! কি অপ- 
রাখ করেছি! 

নিশ্তারিণী। আদার বোনপোর ব্যাম ছিল বলেই যা আমি 
কদিন পুজো দিতে আস্তে পারিনি ! 

গোবর্ধন। আমার পাঠা ছুটো ঠাকরুণকেই দেব বলে অনেক 
দিন থেকে যনে করে রেখেছিনুম, এরি মধ্যে রাজ। বলি বন্ধ করে 
দিলে ত আমি কি করব! 

হাক্ছ। এই ামাদের গন্ধমাদন যা মানৎ করেছিল তা মাকে 
দেগনি বটে কিন্তু মাও ত তেমনি তাকে শান্তি দিয়েছেন! তাক 
পিলে বেড়ে ঢাক্‌ হয়ে উঠেছে_আ ছ'টি মান বিছানায় পণড়ে ! 
তা বেশ হয়েছে, আমাদের যেন সে মহাব্রন তাই বলে কি মা”কে 
ক্কাকি দিতে পার্ৰে ! 


চু স্ষ। সা 


অকুর। চুপ কর্‌ তোর! মিছে গোল করিন্নে ! আচ্ছা ঠাকুর, 
মা কেন চলে গেলেন, আমাদের কি আপরাধ হয়েছিল? 

রদু। মার জন্তে এক ফোট। রক্ত দিতে পারিসূনে এই ত. 
তোদের ভক্তি? 

নেকে। ্ালার আল্রা, তা আমরা কি করব! 

বু রাজকে! যার সিংহাসন তবে কি রাঙ্গার সিংহাগনের 
নীচে? ভবে এই মাতৃতীন দেশে তোদের রালাক্ষে নিয়েই থাক্‌, 
দেখি তোদের রাজ! কি কাবে রক্ষে করে! 


(সকলের সভয়ে গুন্গুন্‌ স্বরে কথা) 


জর । চুপ কর! সন্তান ষদি অপরাধ করে থাকে মা তাকে 
ওদিক কিন্ত একেবাৰে ছেড়ে চলে যাবে একি সার মত কান! 
বলে দাও, কি করলে মা ফিনুৰে! 

রঘু। তোদের রাজ! যখন ঝ্লাজা ছেড়ে যাবে মাও তখন রাজ 
ফিরে পদ্াপণ করবে। 

নিন্তন্বভাবে পরস্পরের মুখাবলোকন। 

সু তবে তোরা দেখবি? এইখেনে আয়! অনেক দুর থেকে 
নেক আশা ক'রে ঠাকদণকে দেখ্তে এসেছিন্‌, শবে একবাঙগ 
চেয়ে দেখ! 

মনিরের ছারউদ্যাউন। গ্রতিমার পশ্া্াগদৃশাষান। 

সকলে। ওকি! মার মুখ কোন্‌ দিকে? 

অক্ুর। ওরে, মা বিমুখ হয়েচেন। 

সকলে । ওমা ফিরে দাড়! মা, ফিকে দাড়া মা, ফিরে দাড়া মা! 
একবার ফিরে দাড়া! মাকোথায়! মা কোথায়! আমর! তোকে 


৯৮ বিসর্ন। 


ফিরিয়ে আন্ব মা! আমরা তাকে ছাড়ব না! চাইনে আমদের 
বাছা! যাক্রাল্া! মরুক রাজা! 

অয়। (রদুপতির নিকটে আপিয়া) গ্রদ্থ আমি কি একাটি কথাও 
ক্বনা? 

রদু। না! 

অয়। সন্দেহের কি কোন কারণ নেই! 

ব্দু। না। 

আয়। সমন্তই কি বিশ্বাস করিব? 

ব্ছু। হা! 

অপর্ণা। (পোর্খে আসিয়া) জঙ্সিং, এস জয়সিং, শীত্র এস 

এ মন্দির ছেড়ে! 
আয় বিদীর্ঘ হইল বক্ষ! 
রুপি অপর্ণা জয়সিংহের প্রন্থান। 


চাদপালের প্রবেশ । 


চাদ। তোর! কিদের গোলমাল লাগিছেছিদ্‌ মনে ঠিক দিয়ে 
রেখেছিস্‌ আমি আর নেই? বাছারা সব রাজবিস্রোহী হবে? আমি 
রানসৃত্য টাদপাল থাকতে তোমরা গোপনে রানবিদ্োহী হবে ? 

শরনগাগণ। আঙ্ছা বেশ! তা আমর রাজনিজ্রোহীই হব তার 
আর গোপন কি? 

চাদ। বটে! প্রাতঃকালে কি হুথবরটাই দিলে! এ'রা আবার 
রানবিদ্রোহী হবেন? ওরে, টেঁচালেই কি বিজ্রোহ হয়? যখন 
খাদার নিপাইগুলো এসে টির মধ্যে আঙ্লহৃস্িন ফাক করে 
দেবে তখন ঠেগাবি কোথাথেকে। চেচিয়ে রাজা তাড়াবে তোমরা! 
একি তোমাদের চালের উপবকার দীড়কাকটা পেয়েছ? চেঁচিয়ে 


চর সি 


গলাটি ভাঙ্গবার কিঞিৎ পূর্বে সাথাট টপ্‌ করে পড়বে খ'লে, 
একেকটি অকাল কুষ্মাণ্ডের মত! 

নকলে। তা, আমাদের কি আর সস্্ নেই? 

চাদ। মোঝো, মোলো দেখচি। এক্টা আধ্টা করে রয়ে বসে 
মরছিল আর সবুর করতে পারলে না, একেবারে দল বেধে মর্তে 
এলেছে। অন্থ আছে বৈকি! বেটা, তোদের বাশের লা দিযে 
গাছের তালটি পাড়তে পার না, আর সিংহাসনের উপর থেকে রাঙ্গা 
পাড়বে? আমি রাজার সেবক টাদপাল উপদ্থিত আছি, আমার 
সাম্নেই এই সব কথাগুলো বলিস্‌? এ কি তোদের তেমনি রাজা 
পেয়েছি? এক যদি বল্তিস্‌ দোগলের সঙ্গে যোগ করে একটা 
ফেস বাধাব, তাহলেও বুঝ্ডুম। নিদেন এই হুট হত ছে 
আমার যহারাজকে তোরা যে মে লোক মনে করিসূনে। 

হার মাধু প্রভৃতি । কথাটা মন্দ নয়ত, তা' আমরা তাই করব। 
কি বলিস্‌ ভাই? দেওয়ানঞি, আমরা যোগলের সগ্গেই যোগ দেব 

ভান ওরে ও সর্ধনেশেরা! তোদের পেটে এত বৃদ্ধি ছিল! 
তোরা বসে বসে এই সবচক্রান্ত করেছিন্‌? যোগলের নবাব 
আমাদের স্গীয়মহাবাজার কাছে পাটা হাতি আর কিঝিং খাজনা 
চেকেছিল, মহারাজ তাকে পাঁচটা হাতি চেঞ্জ বড় বড় পাঁচটা কথা 
শুনিরে দিয়েছিণ, ভাই নেড়েগুলো৷ চ”টে আছে। বুঝেছি, তোমরা 
এখন দলবেধে যাবে, নবাবকে দেলাম ঠুকে বল্বে, “সাহেব, 
আমর! বাজিন্থন্ত একপাল গরু আছি সব ক'টকে নিয়ে একট 
বড় গোয়াল বাধ? আর খু'ছুলে আমাদের মধ্যে পাঁচটা হাতিও 
মিলতে পারে! 

হাক্ক। ও ভাই, বোধ হচ্ছে আমাদেস্গ গাল দিলে, ভাল ক'রে 
ঠাউয়ে দেখ দেখি ! 


চে বিসর্জন। 


অনুর একটু থাম্‌ দেখি! শুনে সবাণূ, কথাগুলো! বল্‌চে ভাল ! 

চাদ তোরা বল্বি, "আমাদের প্রোণো রাজাকে বল করে 
তার ভাইকে রাজ! করে দাও, খাঁজন! পাবে হাতি পাবে সব 
পাবে।” ওরে ও হতভাগারা, তোদের ছুবেলা অব্জ করে খাবার 
বুদ্ধি হয় না, এ সকল বুদ্ধি কোথা থেকে জোটে | তোরা ত বসে 
বসে এ কম মত্লব করিস নি! 

অনেকে । এ সব মতলব ত আমাদের মাথায় কিছুই আসেনি! 

টাদ। না! তোমরা অতি ভালমাহুয! তোমাদেহ এখনো কথা 
(ফোটেনি, দাত ওঠেন! তোমরা রাজভক প্রজা! এতক্ষণ উদ্ধরে 
নগর স্তব পাঠ করছিলে । আর মোগলের সঙ্গে যোগ কর! হাতি 
দেওয়া, থাজ্না দেওয়া মুবরাজকে জা করা এ সব মতলব আমি 
আটছিলুম | আমার কাছে লুকোনি! আমি কথা দিয়ে কথা খের 
করি! আচ্ছা বেশ, তাই যেন হল, মোগলের দূলই যেন আন্লি, 
আমার রাজ! কি মোগলকে ডরায়? তোর! হয়ত জানিস্‌ খে 
পুরুত ঠাকুরের কথার রাজার সৈন্যগুলোও ক্ষেপে আছে, স্থুযোগ 
গেলে তারাও বিদ্রোহী হবে। শ্াচ্ছ! ভাও যেন হল। আমরা 
ফেউ নই নাকি? রাজার নিমক খেলুম কি করতে? কেবল 
একলা লড়ব। এক এক হষ্ধারে একশো লোফের মাথার টিকি 
ছিড়ে পড়বে। জানিস্‌ বেটারা? ওই রাজা আস্চে! চুপ 
কল! 


রাজার প্রবেশ । 


গ্রজাগণ। রক্ষা কর মহারাজ, আমাদের রক্ষা 
কর_মাকে ফিরে দাও! 
গোি। বংলগণ, ক 


চর অন ৯১ 


অবধান ! সেই মোর প্রাণপণ সাধ, 
জননীরে ফিরে এনে দেব । 

শ্রলা। জয় হোক্‌ 
মহান, জয় হোক তব! 

গোবি। একবার 
শধাই তোদের, তোরা কি মায়ের গর্ভে 
নিস্নি জনম? মাতৃগণ তোমরাত 
আপনার কোমল হায় করিয়াছ 
অহৃতব মাতৃগ্রেহহধা) মা কি নেই? 


মাতৃন্সেহ সব হতে পবিত্র প্রাচীন 
স্থষ্টি প্রথম দণ্ডে মাতৃম্েহ শুধু, 
একেলা জামিয়া বসে ছিল, নতনেতে 
তরুণ বিশ্বেরে কোলে লয়ে! পুরাতন 
সেই মাতৃক্েহ এখনো রয়েছে বসে 
ধৈর্য প্রতিমা হয়ে | সহিয়া্ে কত 
উপজ্রব, কত শোক, কত বাথা, কত, 
অনাদর,_চখের সঙগখে ভাঙে ভায়ে 
কত রক্তপাত, কত নিঠুরতা, কত 
অবিষ্বাস_বাক্যহীন বেদনা বহিয়া 
তবু সে জননী আছে বসে, ছুর্ধলের 
তরে কোল পাতি, একাত্ত যে নিকুপাক্স 
তারি তরে সমস্ত হৃদ দিয়ে! আজ 
মোক্কা কি এমন অপরাধ করিরাছি 
যার লাগি সে অসীম স্নেহ চলে গেল 


ক তিসর্জন। 


চিন্মাতৃহীন ক'রে ক্ননাথ সংসার |. 
বৎগগ্গণ, মাতৃগণ, বল, খুলে বল, 
কি এমন করিয়াছি অপনাধ? 

কেহ কেছ। মার 
বাল নিবেধ করেছ! বন্ধ মা'র পুজা! 

গোবি। নিষেধ করেছি বলি, দেই অভিমানে 
বিসুখ হয়েছে মাতা! আসিছে মড়ক, 
উপবাস, অনাবৃষি, সি, বক্তপাত 
আা তোদের এমনি মা বটে ! দণডে ঘণডে 
ক্ষীণ শিশুটরে ভন দিয়ে বাগাইযে 
তোলে মাতা, সে কি ভাব রত্ত পান লোতে ? 
হেন মাতৃপমান মনে স্থান দিলি 
যবে, আজনের মাতৃতেবস্থতিষাঝে 
বাথা বাজিল না? মনে পড়িল না মার 
মুখ ?-বক্ত চাই, রক্ত চাই, গরজন 
করিছে জননী, অযোলা ছল জীব 
শ্রাণভয়ে কাপে খরখব--বৃতা করে 
দষ়াহীন নবনারী রতমত্ততায, 
৩ই কি মায়ের পরিবার? গুত্রগণ 
এই কি মায়েব শ্রেহছবি? 

প্রবাগণ। মু মোবা 
বুঝিতে পারিনে। 

গো । বুঝিতে পাব না! শিশু 
ছুপ্দিনের, কিছু যে বোঝেন! আর, সেও 
তান জননীরে বোঝে! সেও হোথে, ভয় 


গুজা। 


চর নষ। সত 


গেলে নির্ভর মায়ের কাছে, সেও যোঝে 
কষা পেলে হ্ড আছে মাতৃত্তনে, সেও 
বাথা গেলে কাদে নার মুখ চেয়ে! তোরা 
এমনি কি দুলে জাস্ত হলি, মা'কে গেলি 
দুলে? বুষিতে পার না মাতা দামী? 
বুঝিতে পার না জীবজননীর পুজা 
জীব রক্ত দিয়ে নহে, ভালবাসা নিয়ে! 
বুষিতে পার না ভয় ধেখা মা সেখানে 
নয়, হিংসা যেখ। মা দেখানে নাই, রক্ত 
দেখা মাণর দেখা অস্রজণ | ওরে বৎস, 
কি করিয়া দেখাব তোদের কি বেদনা 
দেখেছি মারের সুখে, কি কাতর দয়া, 
কি ভতগনা '্সভিমানভরা ছলছল 
নয়নে তাহার! দেখাইতে পারতাম 
যদি, সেই দণ্ড চিনিতাষ আপনার 
মা'কে! ধয়া এল দীনবেশে মনদিবের 
হারে, অঞ্জনণ দিয়ে মুছে দিতে মা'র 
সিংহাসন হতে কলছ্ের দাগ-তাই 
মাতা চবে গেল রোষভরে, এই তোর! 
করিলি বিচার? 

আপনি চাহিয়া দেখ, 
ক্বাজা, বিমুখ হয়েছে মাতা সন্তানের 
পরে। 


অপর্ণ।॥ (মন্দির ঘারে উঠিয়া) 


বিসুখ হয়েছে যাতা! আনত মা 


১০৪ বিসর্জন। 


আয় ত সমুখে একবার ! (প্রতিমা ফিরাইস্কা) 
এই দেখ, 
সখ ফিরায়েছে মাতা | 
মকলে। ফিরেছে জননী. 
নযহোক্‌ জ়হোক্‌, ার লয়হোক্‌! 


উৈরবী। একতালা। 
খাক্তে আর ত পারনি নে মা, পাৰ্লি কৈ? 
কোলের সন্থানেরে ছাড়ি কৈ? 
দোষী আছি অনেক দোষে, ছিলি বসে নিক রোষে, 
সত কিয়ালি শেবে, অভনডরণ কাড়ণি কৈ? 


দ্বিতীয় দৃশ্য। 
মন্দির বক্ষ। 
রঘুপতি টাদপাল। 


রঘু। দেই কথা ভাল, ঠান্পাল! মোগলের 
লাথে যোগ দিয়ে নক্ষঅােরে কর 
রাঙ্গা! পাঙ্য হতে সকল ব্যাঘাত দুর 
হয়ে যাক্‌! 

্দ। চুপকর, মণ ঠাকুর ! 
এ মকল কথা শুনিবার যোগ্য নহে! 

বখু। নাইবা শুনিলে! নিগ্র মনে অভিসন্ধ 
কর! যাও চুপে চুপে মোগল শিবিকে__ 


চাদ 
বধু 
হাদ। 


অর 
বু 


যা 
বু 


চকুথ অঙ্ক ১ 


খিক পাপ! আমি রাজসৃত্য চাঁদপাল! 
দেবীর সেবানগ পাপ লাই ! 

খাম খাম, 
তোমাদের কুমনণাচক্তে নির্বোধেরে 
কোরে! না অড়িত! এতটুকু বুদ্ধি জাছে 
বাজার আহিত হিত বুঝিবারে পান্ধি! 
চললাম, আমি বাজচবণের দাঁস ! 


পরন্থান। 


জয়সিংহের প্রবেশ । 


সত্য বল, প্রন, তোমারি এ কাজ! 
স্য 

কেননা খলিব? আমি কি ডরাই সত্য 
বলিবারে ? আমারি এ কাজ। প্রতিমার 
সুখ ফিরায়ে দিয়েছি আমি । কি বলিতে 
চাও, বল! হয়েছ শুরুর গুরু তুমি, 
কি ভিন করিবে আমারে? দিবে কোন্‌, 
উপদেশ ? 

বলিবার কিছু নাই মোর! 
ক্ছুনাই? কোন প্রশ্ন নাই মোর কাছে? 
সন্দেহ জন্মিলে মনে মীমাংসার তরে 
ঢাহিবে না গুরু উপদেশ ? এত দুরে 
গেছ? মনে এতই কি ঘটেছে বিচ্ছেদ? 
মুড, শোন ! সত্যই ত বিমুখ হয়েছে 

মা 


১৬ 


বিসর্জন। 


দেবী, কিন্ত তাই বলে প্রতিমার মুখ 
নাহি ফিরে! মন্দিরে যে রক্তপাত করি, 
দেবী তাহা করে পান, প্রতিমার সুখে 
সের উঠে না। দেবতার অসন্তোষ 
প্রতিমার মুখে প্রকাশ না পা়। কিন্ত 
ু্দের কেমনে বুঝাব? চোখে চাছে 
দেখিবাবে, চোখে যাহা! দেখিবার নয্। 
মিথ্যা দিযে সত্যোরে বুঝাতে হয় তাই। 
মুর্খ! তোমার আমার হাতে সত্য নাই? 
সতোর প্রতিমা সত্য নঞচে, কথা সত্য 

নহে, লিপি সত্য নহে মুর্তি ত্য নহে, 
চিন্তা সত) নহে! সত্য কোথা আছে, কেহ 
নাহি জানে তাবে, কেহ নাহি পায় তারে ! 
সেই লত্য কোটি মিথ্যা কপে চাবিদিকে 
ফাটিয়া পড়েছে) মত্য তাই নাম ধবে 
মহামায়া, অর্থ তাৰ মহামিথ্যা! সত্য 
মহারাজ বসে থাকে বাজন্তঃপুবে_ 

শত মিথ্যা প্রতিনিধি তার, চতুর্দিকে 

মরে থেটে খেটে |_শিবে হাত দিয়ে, বসে 
বসে ভাবা_আমার অনেক কাজ আছে। 
প্রজাদের মন আবার গিয়েছে ফিরে! 





গয়। যে তরঙ্গ তীবে নিয়ে আসে, সেই ফিরে 


টেনে নিয়ে যার অকুলের মাঝখানে! 
সত্য নহে, সত্য নহে, সত্যা নহে ? সবি 
মিথ্যা, মিথ্যা, মিথা।! দেবী নাই প্রতিমার 


চহধ অন্ধ। স 


মাঝে, তবে কোথা আছে? কোথাও সে নাই! 
দেবী নাই! ধন্য ধন্য ধন্য মিথ্যা তুমি! 


তৃতীয় দৃশ্য । 
শমাদ কক্ষ 
রাজ] । প্রব। চাদপাল। 


করব ওরে যেতে বল রাজা! 

গোহিনয। ছিছিঞ্ব! 

জদ। ভাই, 
ভুমি ঘেতে বল! অবহেলা সেও দি 
লাগে শিশু কাছ হতে, নিরব সাপের 
আক্ালন সম_শুধু ভার শো! দেখা 
যা ভয় নাছি বিষ নাহি ভাহে! 


ঞ্ৰ। একে 
যেতে হল সাজা! 
গোষিদ্দ। খাম রব! 
স্ব। তবে আমি 
যাই। 
শস্থান। 
গদ। মহারাষ, না চাহিতে পায় শিশু 


ভালবাস” মর্যাদা জানেনা তাই ভার ! 


১৮ বিদর্জন। 


বসে বুঝিবে শেখে জগতে অধিক, 
নেই ভালবাসা, নগণঃ এ অধমের 
শীতি এরো মুল্য আছে! মহারাজ, ব$ 
ভীত হয়ে আসিয়াছি! 
গোবিন্। কি হয়েছে বল! 
লিদ। পরঙ্ার করিছে কুন্রণা। মোগলের 
সেনাপতি চলিয়াছে আসামের দিকে 
ুন্ধ লাগি_নিকটেই আছে, ছুই চারি 
দিবসের পথে। প্রজারা তাহারি কাছে 
পাঠাবে প্রস্তাব তোমারে করিতে দুর 
সিংহাসন হতে। 
গোবিন্দ আমারে করিবে দুর ? 
মোর পরে এত অসস্তোষ ? 
চাদ। ষহারাজ, 
সেবকের অনুনয় রাখ_পণুরক্ত 
এত যদি ভাল লাগে নিষ্ঠুর প্রজার, 
দাও তাহাদের পশু, রাক্ষদী গরতৃতি 
পশুর উপর দি যাক্‌! সর্বদাই 
ভয়ে ভয়ে আছি কখন্‌ কি হযে পড়ে। 
গোবিন। আছে ভয় জানি টাদপাল। রাজকার্ধয 
সেও আছে! পাখার ভীষণ, তবু তরী 
তীরে নিষ্ে যেতে হবে । গেছে কি প্রঞ্জার 
দত মোগলেব কাছে? 
্দ। এতক্ষণে গেছে 
কি না গেছে নাহি জানি! 


জব নঙক। ১৯ 


গোবিন। চাবগাল, মি 


তবে যাও এই বেলা? সাবধানে থাক 
গিয়ে মোগলের শিশিরের কাছাকাছি। 
মদ কিছু ঘটে সেখা জানিতে পারিবে, 
তোমাসম সতর্ক কে আছে? 


চাদ) যে আদেশ 
মহারাজ! সাধধানে থেকো! হেথা প্রভু, 
অস্তরে বাছিরে শত্র! 
প্রস্থান। 
গুণবতীর প্রবেশ । 
গোবিন্দ শি, বড় শু, 


বড় শুনত এ সাদার! অন্তরে বাহিরে 
শক্ত। তুমি এসে ক্ষণেক দাড়া হেসে, 
ভাল বেসে চাও মুখ পানে। প্রেমহীন 
অন্ধকার যড়যন বিপদ বিদ্বেষ 

সবার উপরে হোক্‌ তব ধাম 
আবির্ভাব, ঘোর নিশীথের শিরোদেশে 
নির্ণিমেষ চত্ত্রের মতন। প্রিয়তদে, 
নিকুত্তর কেন? অপরাধ বিচারের 

এই কি সময়? তৃষার্ত হৃদয় হবে 
সুমূযুর নত চাহে মরুভূমি মাঝে 
বধাগান হাতে নিযে চলে যাবে? চলে 
গেলে ? হার, দর্বা জীব, 





গুণবতীর প্রস্থান । 


৯ বিসর্ন। 
অন্তরাল হইতে গ্রবর প্রবেশ। 





কব ভুই, 

শক্ত মোর? 
কব আমি রব, গম বল, রাজা! 
গোবিন্দ। হিরণ্যকশিপু ন্লাজ। ছিল-_. 
ক্ৰ। আমি রাজা। 
গোবিন্দ। ভুমি রাজা) সেও রাজা 
কব নামি রাজা! 
গোবিন। আগে গম শে হয়ে যাকু, তার পরে 

ভুমি হোঝো রাজা! 
ক গর শেষ হয়ে গেছে 


আমি রানা হব_-আমাকে মুকুট দাও! 
ঞ্রবের মাথায় মুকুট দেওয়া। নক্ষত্রের প্রবেশ । 
ঞরব। তুমি রাজা হবে কাকা? এই যে স্ুকুউ 
নক্ষ। আমি রাজা হব? কে বলেছে তোরে? হাহা; 
আমি রাজা হব? হা, হা, গুনে হাসি আদে! 
আমি রানা হব, কে গর করেছে তোর 
কাছে! মিছে কথা! আমি কেন রাজ! হতে 
যাব? 





নেপথ্যে অপর্ণার গান। 
কব ওই শোন, ওই শোন, এসেছে দে! 
(বোনে) দি, তুমি দিদি হয়ে এসেছ আবার? 
কোলে নে তাভারে! 
নেপখ্যে। নাগাল না পায় ভাই 


চদ্ধ অন্ক। ১১১ 


ভিথারীর কোল রাজার প্রাসাদ! নেমে 
আক যোন কোল ভাল লাগে যদি ! 
ঞ্ৰ। যাই! 


প্রস্থান। 


নক্ষত্র। (স্বগত) যেখা যাই সকলেই বলে “রাজা হবে 1” 
রাজ হবে?” এ বড় আশ্চধ্য কাণ্ড! একা 
বসে থাকি তু গুন কে যেন বলিছে 
বাসা হবে? রানা হবে? ছুই কানে থেন 
বাস! করিয়াছে ছুই টিয়ে পাখী--এক 
বুলি জানে শুধু__রাজা হবে ? বাঁজা হবে? 
ভাল বাপু তাই হব, কিন্ত রাজবক্ত 
সেকি তোক্সা এনে দিবি? 

গোবিন্দ বক্ষ! নেক্ষত সচকিত) 

নক্ষর! 

আমারে মাবিবে তুমি? বল, সত্য বল, 
আমারে মারিবে? এই কথা জাগিতেছে 
হৃদয়ে তোমার নিশিদিন £ এই কথা 
যনে নিজকে মোক সাথে হাসিয়া বলেছ 
কথা, প্রণাম করেছ পাছে, আশীর্বাদ 
করেছ গ্রহণ, মধ্যা্কে আহার কালে 
এক অন ভাগ ক'রে করেছ ভোজন, 

এই কথা নিয়ে? বুকে ছুগ্সি দেবে? ওবে 
ভাই এই বুকে টেনে নিয়েহিঙ্গ তোরে 
কিল সর্তাতৃমি প্রথম চবণে 


৯১২ 


বিধর্লন। 


তোর বেঙ্গেছিল ধবে,--এই বুকে টেনে 
নিয়েছিস্ছ তোরে, যে দিন জননী, তোর 
শিকে শেষ গে হস্ত রেখে, চলে গেল 
ধরাধাম শুন্য করি__আজ দেই তুই 
দেই বুকে ছুরি দিবি? দর্পশিশ্ড সেও 
পোষ মানে, আপনার সহোদর শুধু 
ছুরি তোলে ন্নেহবক্ষ পানে! এক রক্ত 
বছিতেছে দোহার শরীরে, যেই রক্ত 
পিতৃশিতামহ হতে বহিয়া এসেছে 
চিরদিন, ভাইদের শিল্পা শিরাষ, 
(সেই শির! ছিন্ন করে দিয়ে, সেই রক্ত 
ফেলিবি ভৃতঙে ?-_এই বন্ধ রে দিন 
ছার, এই নে আমার তবধারী, মার, 
অবারিত বক্ষ, পূর্ণ হোক্‌ মনস্কাম! 
নক্ষ্। কষা কর! কস ক ভাই! গামা কর! 
গোবিন্দ । এস বৎস ফিয্লে এস ! সেই বক্ষে ফিয়ে 
এম! ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছ ? এসংবাদ 
শুনেছি যখন, তখনি করেছি ক্ষমা! 
তোরে ক্ষমা ন| করিতে অক্ষম যে আমি! 
নক্ষত্র! বগুপতি রে কুম্ধণা! রঙ মোহে 
তার কাছ হতে! 
গোবিন্দ কোন ভয় নেই ভাই! 


ন্প। 


চতুর্থ দৃশ্য । 
অস্তংপুর কক্ষ॥ 
গ্ুণবতী । 


তরু তহল না! আশা ছিল মনে মনে 
কিছু দিন যি কঠিন হই থাকি 

তাহা হলে আপনি আসিবে ধর! দিতে 
পরনে তৃষায়। এত অবহ্ধা় ছিল 

মন! সু ফিকে থাকি, কথা নাহি ফই, 
অস্রও ফেলিনে, ধু ক রোধ, শুধু 
অবহেলা, এমন ত কতদিন গেল! 

শুনেছি নারীর বোধ পুক্রষের কাছে 

শুধু শোভামছ, আভামা, তাগ নাচি 

তাছে, হীরকের দীত্িপম! ধিক্‌ থাক্‌ 
শোভা! এ রোম বজ্র মত হত মনি, 
পড়ত প্রাসাদ পৰে, ভাদিত রাজার 

নি, রব হত রান অহঙ্কার, পূর্ণ 

হত রাণীর মহিমা! আমি রাণী, বেন 
নাইলে এ মিথ্যা বশ্বাদ, হছে 
অধীশ্বরী তব এই সত এভিদিন 

কেন ছিলে কানে ? কেন না জানালে মোবে 
আমি জীতদালী, রাজার কিবী শু, 

রাণী নহি,_ভাহা হলে আহক সহসা 

এ আঘাত, এ গন সহি্গে হত না! 


৯৪ 


ক্র 


বিসর্জন । 


জবেন প্রবেশ । 


কোথা যাস্‌ তুই? 

আমারে ডেকেছে রাজা ॥ 

প্রস্থান । 

তোমারে ডেকেছে রাজা ! রাধার সর্বস্ব 
দুম! রাণী নেই, রাজ্য নেই, দেবী নেই, 
শান্রবিধি নেই, শুধু তুমি আছ গার 
বুঝেছি, বুঝেছি, তুই কেড়ে নিয়েছিস্‌ 
আসার রাজার ! মিটেছে প্রাণের তৃষা 
তার, মোরে নাই আবশাক-_-তাই আজ 
্যর্থ মোর অভিমান, ব্যার্থ জরা, 
উপেক্ষিত এ যৌবন, বিশ্বত দে প্রেম! 
মাগো মহামায়া, এ কি তোর অবিচার! 
এজ সি, এত খেলা! তোর, খেলাচ্ছলে 
দে আমারে একটি সম্তান,_দে জননি, 
ওধু এইটুকু শিশু, কোলটুকু ভরে 
য় যাঁছে ! তুই যা” বামিস্‌ ভাল, তাই 
দিব তোরে। 


নক্ষত্রের প্রবেশ । 

নক্ষত্র, কোথার যাও! ফিরে 
যাও কেন? এত তর কারে তব? আমি 
নারী, অন্তহীন, বলহীন, নিক্ষপায়, 
অসহায়, আমি কি ভীষণ এত? 


চন ১০৫ 


নক্ষত। নাঃ নাঃ 
মোরে ভাকিস্ো না! 

মগ ফেন কি হয়েছে? 

নক্ষত্র । হি 
ক্লাজা নাহি হব। 

চা নাই হ'লে! তাই বলে 
এত আস্ফালন কেন? 

নক্ষত্র চিরকাল বেঁচে 
থাক্‌ রাজা, আমি যেন যুবরাজ থেকে 
সরি! 

শশ। তাই মর! শীঘ ক'রে মর। পূর্ণ 
হোক্‌ যনোরধ তব। আমি কি তোমার 
পারে ধারে রেখেছি বাচিয়ে? 


নক্ষ। তবে আর 
বাজা হতে বলিবে না মোরে? 

গন। অপরাধ 
হয়েছিল__থাট মানি! নাহি জানি, কোন্‌ 
ভমে ভুলে তোমারে বলিয়াছিছ রাজা 
হতে! আর কু বলিব না! 

নক্ষর। সেই ভাল! 
তবে কি বলিবে বল! 

শগ। বলিব, হে নীব, 


রাজসভাগ্ৃহ্বারে পোষ মেনে বলে 
খান উচ্চূডে ডাপি। কতকটা মাহে 


১১৬ িগূর্জন। 


মত বটে, কতকটা নয়, তাই দেখে 

পরম কৌতুক পাক দভালদজন ! 
নক্ষত্র। হা হা! বেশ বেশ! ঠাক্বাণী, বড় ভাল 

লাগে, শুনিতে তোমার পরিহাস কথা: 

ওরি লাগি ছুইবেল! আসি তোমাকাছে! 

জানত, নক্ষতররায় মি্কথা পেলে 


মরে থাকে মধুপাত্রে মক্ষিকার মত! 
আর কি বলিবে বল! 

জপ হা, পোড়া অদৃষট ! 
আর কি বলিব! যলিশে বুঝবে কিছু 
ভুমি? মূর্খ! 

নক্ষত। স্ব? ঠাকুজান্ি ও কথাটা 


তত মিষ্ট নয়। বলিলে বুঝিনে কথা? 
বহুদিন আছ এই ঘরে-_-কথা কিছু 
কম ত বলনি--বল দেখি সতা ক'রে 
(তোমার মুখের কোন্‌ কথ। বুঝি নাই? 
ভুমি যাহা বল, অবিলম্বে বুঝে যাই! 
না বুঝেও বুঝি! পরীক্ষা করিয়া দেখ! 
ধু ভুমি বল,__নক্ষ্ব, কথাটা এই, 
এই মত বুঝিতে হইবে, বিনা বাক্যে 
'ভখনি না বুঝে যাই যদি, তবে আমি 
মুর্খ বটে, মেনে নেব শতবার করে! 
স্থ। তবে শোন, ভাল ক'রে ভেবে দেখ দেখি, 
তোমার এ পিডুসিংহাদন পরহস্তে 
ঘা যদি সে কিভাল? 


চর শষ সঃ 


ক্ষ এ আর ভাবিতে 

কতক্ষণ? পরহত্তে পিভৃসিংহাসন 
ভাল নহে আমি যতদুর বুঝি । তবে 
কি না ভুমি যদি ভাল বল তবে ভাল, 
অবশ্যই ভাল! 

খগ। আমিও বলিনে ভাল! 

নক্ষব। তবু বল মূর্খ আমি! বুঝিতে পারিনে ! 

ণ। বুদ্ধিমান, এবার বুঝেছ ঠিক! কিন 
বে হুঝে তবু ফেন চুপ কবে বসে 
আছ? বধির লক্ষণ সেকি 

ক্ষতর। সে একটা 

কথা বটে। চুপ করে বসে আছি! আন্ছি 
বষ্ে, সে কথা যানিতে হয়! 

শগ। তবে কাজ 
কর। হে তোমার মুকুট হরণ করে 
ভাহারে সরাধে দাও। বুঝেছ কি? 

নক্ষ্। সখ 
বুঝিযাছি, শুধু লোকটা কে বুঝ নাই। 

গুণ। ওই যে বালক ঞ্ব। বাড়িছে বাজাব 
কোলে, দিনে দিনে উচু হয়ে উঠিতেছে 
সুকটের গানে । 

নক্ষত্র তাই বটে! এতক্ষণে 
বুঝিলাম সব | মুকুট দেখেছি বটে 
বের মাথায় | নামি বলি শু খেল। 

গুণ । মুকুট লইর। খেল? ? বড় কাল খেলা! 


১১৮ বিলর্জন। 


এই বেলা সে খেলা! ভার্গিয়া দাও, নছে 
সে খেলার থেলেনা হইবে তুমি! 

লঙ্ষ। তাই 
বটে। এ ত ভাল খেলা নয়! 

ঙপ। অধরা 
গোপনে লইস্া তারে দেবীর চরণে 
মোর নামে কর নিবেদন। তার রক্তে 
নিবে যাবে দেবরোধানল, স্থায়ী হবে 
দিংহাফনএই রাজবংশে_-পিছুলোক 
গাহিবেন কল্যাণ তোমার। বুঝেছ কি? 

নক্ষ। বুঝিযাছি! 

বণ তবে যাণ্! হা বলিস্থ কর! 
মনে রেখো, মোর নামে কোরো নিবেধন! 

নক্ষত্র। তাই হবে। মুকুট লইক্কা খেলা! একি, 
সব্ধনাশ ! দেবীর সাস্তোষ,রাজ্ারক্ষা, 
শিতুলোক-_বুঝিতে কিছুই বাকি নেই। 


পঞ্চম দৃশ্য। 
মন্দির সোপান । 
জয়মিংহ। 


জয়। দেখি, আছ, আছ, আছ তুমি! দেবি, থাক 
তুমি! এ অশীম রজনী সর্বশেষ 


চতুখ অন্ধ। ১১৯ 


প্রান্তে যদি থাক কণামার হয়ে, সেখা 

হতে ্ষীণতম যে সাড়া দাও, বল, 

“বল আছি” নাই! নাই! দেবি নাই! 
নাই দয়া করে থাক ! অহ মামী 
মি, দয়া কন দয়া কু সিংহে, 

সত্য হয়ে ওঠ! আটৈশব ভক্তি মোর 
আজন্মের প্রেম পারে না কি প্রাণ দিতে 
ভোরে? এত মিথ্যা তুই ? এ শীহন কারে 
লিলি সিংহ? একেবারে মতা শুন্য 

দা শা, মাপ সর্ধ শু মাঝে! 


অপর্ণার প্রবেশ । 


অপর্ণা, আবার এসেছিস্‌? তিরস্কার 
করে তাড়ালেম মনি বাহিরে, তবু 
আশে পাশে চারিদিকে খুরিয়া বেড়াস্‌ 
দরিদ্রের মলে সখের কলনাসম ? 

হার, সা আর মিথ্যার প্রতেদ এই ! 
মিথ্যারে রাখিয়া দিই মন্দিরের মাঝে 
বন্ধ, তুও দে থেকেও থাকে না! 
তোরে তাড়া দিই মন্দ বাফিরে 
অনাদরে, তবুও সে ফিরে কিযে আদে 
পর্ণ, যাস্নে তুই, তোযে বানি আর 
ফিরাবনা! আর, এইখানে বসি দৌছে ! 
অনেক হয়েছে রাত। ওই পষঃপক্ষ 
টান উঠেছে তক অন্তালো। সপ 


১২ 


বিসর্জন। 


চনাচর, শুধু মোর! ছে মিদ্রাহীন। 
বপর্ণা, বিষাদমন্ি, তোরেও কি গেছে 
ফাকি দিয়ে মাযার দেবত1? দেবতার 
নু আবশ্যক! কেন তারে ডেকে স্মানি 
আমাদের ছোট খাট খের সংসারে? 
আনা কি মোদের ব্যথা বুঝে? পাহাপের 
মত চেক থাকে । আপন ভায়ের প্রেম 
হতে বঞ্চিত করিয়া, সেই প্রেম এনে 

দিই তারে, সেকি তার কোন কাজে লাগে? 
এ সুন্দরী হুখময়ী ধরণী হইতে 

সখ ফিরাইয়া তার দিকে চেয়ে থাকি, 

সে কোথায় চাষ? তার কাছে কু বটে 
ুচ্ছ বটে, তরু ত আমার মারা? 

তার কাছে কীটৰৎ তবু ত আমার 
ভাই? অবহেলে অ্ধরথ চক্রতলে 
দানয়া চণিযা যায়, তবু দে দলিত 
উপেক্ষিত, তারাত আমার আগনাং 
য় ভাই মোরা নির্ভয়ে দেবতাহীন 

হয়ে, আরে। কাছাকাছি সবে বেধে থাকি । 
রুকু চাই! স্বরগের অনন্ত ব্য 

ছেড়ে, তাই কি এসেছে এ দরিদ্র ধরা- 
তলে? সেখায যানব নেই, জীব নেই, 

ক নেই, ব্যথা পাবে হেন কিছু নেই, 

তাই স্বর্গে হয়েছে অরুচি! আসিয়াছে 
গা করিতে, নি বিশ্বাস সুখে 





চরণ সক সি 


বালা বেধে আছে বেখা মানবের কব 
পরিবার ! কপর্ণ, বালিকা, দেবী নাই! 

ক্সপর্ণা। জয়সিংহ, তবে চলে এল, এ মন্দিয় 
ছেড়েশ 

জয়। ঘাব, যাব, তাই যাব, ছেড়ে চলে 
যাব! হায়রে অপর্ণা, তাই যেতে হবে ! 
তবু যে রাজন্ছে জন্ম করেছি বাল 
ভার রাজকর পরিশোধ দিয়ে, তবে 
যেতে গাব! থাক্‌, খাক্‌ ও দকল কথা ! 
বেশ চেয়ে, গোমতী শীর্ণ জলরেখা 
েগাৎমার পরশে পুলক রাখিতে আর 
পারিছে না; কলকলধ্বনি এক কথা 
শতবার করিছে প্রকাশ! আকাশেতে 
অর্দচ্পড কিছা জাগরিত বুঝা 
নাহি যায়_বহ রাত্রিজাগরণে' ঘেন 
পড়েছে চাদের চোখে আধেক পলব 
ঘুমভারে! সুন্দর জগৎ! হা অপর্ণা, 
এমন রাত্রির মাঝে দেবী নাই! থাক্‌ 
দেবী! অপর্ণ, জানিস্‌ কিছু স্থথভর। 
হুধাভর! কৌন কথা? ধু তাই বল্‌! 
যা গুনিলে দুহর্তে অতলে ময় হছে 
ছুলে যাব জীবনের তাপ, মরণ হে 
কত মধুরপ্াময় আগে হতে পাব 
ভার স্বাদ! অপর্ণা, এমন কিছু বল্‌ 
ওই মধুকণে তোর, ওই মধুমাখা 


১২২ বিসর্জন। 


আখি রেখে মোর দুখপানে, এই স্বন্ধ 
অনহীন রাতে, এই বিশ্বজগতের 
নিজামাঝে, বল্‌রে অপর্ণা, ঘা গুনিলে 
যনে হবে চারিদিকে আর কিছু নাই, 
শুধু ভালবাসা ভাপিতেছে,স্বতি আর 
বাসনার আকাশ বযাপিরা ১ পুরণিষার 
্গুরাত্রে রজনীগন্ধার গন্ধসম ! 
অপর্ণা। হায় জসিংহ, কলিতে পারিনে কিছু, 
বুঝি যনে আছে কত কথা! 
। তবে আরো 
কাছে আর, যন হতে মনে যাক্‌ কথা! 
একি করিতেছি আমি ! অপর্ণা, অপর্ণা, 
চলে যা মন্দির ছেড়ে, গুরুর আদেশ ! 
অপর্ণা। জয়সিংহ, হোয়োনা নিষ্ঠুর! বারবার 
ফিরায়োন! কি সয়েছিঅন্তর্যামী জানে ! 
নয়। তবে আমি যাই! এক দণ্ড হেখ। নহে! 
(কনর গা, ফিঠি 
পর্ণ, নিষ্ঠুর আমি? এই কি রহিবে 
তোর মনে, জয়সিংহ নি্,র, কঠিন! 
কখনো কি হাসিমুখে কহি নাই কথা? 
কখনো কি ডাকি নাই কাছে? কখনো কি 
তোর অশ্রু দেখে ফেলি নাই অশ্রজল? 
অপর্ণা, সে সব কথা পড়িবে না৷ মনে, 
ও মনে রহিবে জাগি, জয়সিংহ 
নিজ পাষাণ ₹ যেমন পাবাৰ ওই 


চধ স্। স্ 


পাধাণের ছবি, দেবী বলিতাম বারে ! 
হায় দেবী, তুই দি দেবী হইতিস্‌, 
তুই যদি বুঝিতিস্‌ এই অতত্দাহ! 

অপর্ণা । বুদ্ধিবীন ব্যথিত এ ত্র নারী হিয়া 
কষা কর এরে 1 এই বেল! এল, 
জয়সিংহ, এন মোরা এ মন্দির ছেড়ে 
যাই! 

নয় রক্ষা কর! অপর্ণা, কণা কর! 
দয়া করে যোরে ফেলে টলে যাও! এক 
কাজ বাকী আছে এ জীবনে, দেই হোক 
প্রাণেশ্বর, তার স্থান তুমি কাড়িয়ো না! 

জত পরস্থান॥ 

অপর্ণ।॥ শতৰার দহিয়াছি, আজ কেন আর 

নাহিসহে! আজ কেন ভেঙ্গে পড়ে যায় 





প্রাণ! 
লেগখ্ে। দিদি! দিদি! 
অপর্ণা । কে ডাকিস্‌! ঘাই! 
বষঠ দৃশ্য। 
শ্রানাদ বাতায়নতলে । 
অপর্ণা। 
অপর্ণ।। যহায়া ! 


গোবিনদ। (বাতায়নে আসিয়া) এত জাজ কে ডাকিল মোরে? 
একি শুধু পন, অথবা-_বাশিকা 


১ বিসর্জন। 


তুই ফি ডাকিলি? এমনি কি নিদাকণ 
অত্যাচার নিশাচর করিয়াছে তোরে 
আক্রমণ, সহিল না সুর্যের উদয়, 
এসেছিস্‌ রাজার! এ রাজ্যে রী, 
কেহ জেগে নাই? 

অপর্ণা মহায়াজ, রব কোথা? 

গোবিন্দ । কোথায় দে? 

অপর্ণা মনদিরেতে নি গেছে তারে ॥ 
ছার জন্দন গুনে ছুটে গিসেছিছ) 
ছু হতে দেখিতে পেলেম, রদুপতি 
ফুবয়াজে মিলে বন্রণা করিছে দৌছে। 
ছর্বল বালিকা আমি, ফেমনে স্লাখিব 
তারে? ছুটে এছ হারাল তব কাছে_ 
বাধা দেয় ঘারের প্রহরী, পরিহাস 
করে। কীদিয়া ডেকেছি তাই দড়াইয়া 
পথে) রানিজরা ভগিয়াছি। মহারাজ, 
আর দেরী নয়! কিজানি কিহল তার 
এতক্ষণে! 

গোবিন্দ প্রহরী! প্রহরী! 

নেপথ্যে মহারাজ! 


সপ্তম দৃশ্য । 
মন্দির । 


নক্ষত্ররায়। রঘুপতি। নিদ্রিত ঞ্রুব। 


রছু। কেদে কেদে ঘুমিয়ে গড়েছে। জয়সিংহ 
অমনি শৈশব কালে এসেছিল মোর 
কোনে পিতৃমাত্ৃহীন॥ সে দিন অমনি 
কেঁদেছিল, নৃতন দেখিয়া চারিদিক ) 
হতাসথ শ্রান্ত শোকে অমনি করিয়া 
ঘুমায়ে পড়িয়াছিল সন্ধা হয়ে গেলে 
ওইখানে দেবীর চরণে! ওরে দেখে 
তার সেই শিপু মুখ শিশুর ক্রন্দন 
মনে পড়ে। 
নক্ষয। ঠাকুর কোরো! না দেরী আর, 
ভয় হয় কখন্‌ সংবাদ পাবে রাজা! 
রছু। সংবাদ কেমন করে পাবে? চারিদিক 
নিশীথের নিদ্রা দিয়ে ঘেরা! 
নক্ষর॥। একবার 
যনে হল যেন নেখিলাম কার ছায়া! 
রছু। আপন ভয়ের! 
নক্ষর। নিলাম যেন কার 
ক্রদনের স্বর! 
ছু আপনার গুদে ! 
ছু হোক্‌নিযানন্দ! এসপান করি 


৯২৬ বিদর্জন। 


কারণ সলিল! (মদপান) মনোভাব যনতঙগণ 
মনে থাকে, ততক্ষণ দেখায় বৃহৎ, 
কার্যকালে ছোট হয়ে আসে! বহু বাম্প 
গলে গিয়ে একবিন্ু জল! কিছুই নাঃ! 
শুধু মুহর্তের কাজ! শুধু শীর্ণশিখা 
প্রদীপ নিভাতে যতক্ষণ! ঘুম হতে 
গাড়তর ঘুমে চকিতে মিলা যাবে 
ওই প্রারেখাটুক,_ শ্রাবণ নিশীবে 
বিদুলী ঝলক সম, শুধু বঙ্গ ভার 
বাঙগদন্তমাঝে চিরদিন বিধে রবে! 
এস, এস যুবরাজ, মান হয়ে কেন 
বসে মাছ একগাশে_সুখে কথা নেই, 
হাসি নেক নির্্াপিতগরায়। এস, পান 
করি আনন্দ সলিল! 

নক্ষত্র "নেক বিল 
হয়ে গেছে। আমি বলি আজ থাক্‌! কাল 
পুজা হবে । 

রদ বিল হয়েছে বটে। রানি 
শেষ হয়ে আমে। 

নক্ষত্র ওই শোন পদধ্বনি! 

কঘু। কই! নাহি শুনি! 

নক্ষত্র ওই শোন! ওই দেখ 
আলে! 

রঘু সংবাদ পেয়েছে রাজ।। আর তবে 
এক গল দেরী নয়। আগ ম্াকাণী! বেলা উত্তোলন 


পঞ্চম অন ১ 


রাজা, অপর্ণা প্রহ্রীগণের ভ্রুত প্রবেশ । 


অপর্ণা তাড়াতাড়ি ঞ্রবকে কোলে তুলিয়া লইল | রাজার 
নির্দেশক্রমে প্রহরীর সারা রদুপতি ও 


নক্ষতররায় ধৃত হইল। 
গোধিনদ। নিক্গে যাও কারাগারে! বিগার হইবে 
কাল। 
ফব। দিদি হয়ে আবার এসেছ তুমি? 


কোথা এনেছিল মোরে কাকা? হেথা হতে 
চ্ছ্‌ ভাই, পালাইকা বাই! 


অপর্ণ।॥ চল্‌ ভাই! 
পঞ্চম অঙ্ক । 

প্রথম দৃশ্য । 

বিচার সভা। 
গোবিন্দ । (রদঘুপতিকে) আর কিছু বলিবার আছে? 
বা ক্ছিনাই। 
গোবিন্। অপরাধ করিছ স্বীকার? 
রঘু অপরাধ? 


অপরাধ করিয়াছি বটে! দেবীগুজা 
করিতে পারিনি শেয.__খোছে ড় হয়ে 
বিল কখেছি অকারণে! তার শান্তি 


৯৮ বিসর্জন । 


দিতেছেন দেবী, ভুমি শুধু উপলক্ষ! 

গোবিনা। শুন সর্বলোক, আমার নিম এই__ 
পবিত্র পুজার ছলে দেবতার কাছে 
থে মোহান্ধ দিবে জীববলি, কিছা তারি 
করিবে উদ্যোগ, রাজন তুচ্ছ কি, 
দির্বাদনদণ ভার প্রতি। রখুপতি, 
অষ্টবর্ষ করিবে যাপন নির্বাসনে» 
লৈ চারিজন তোমারে আদিবে রেখে 
রাজ্যের বাহিরে! 

বু দেবী ছাড়া, এ জগতে 
আর কারে কাছে এ জা হয় নি নত। 
আমি বিপ্র তুমি শু, যোড় করে, হয়ে 
নত জানু, আজ আমি প্রার্থনা! করিব 
তোমা কাছে, ছুইদিন দাও অবগর, 
শ্রাবণের শেষ ছুইদিন! তার পরে 
শরতের প্রথম প্রত্যুষে -চলে ঘাব 
তোমার এ অভিশপ্ দগ্ধ রাজা ছেড়ে, 
আর ফিাবনা সুখ ॥ 

গোবিদ্দ। ছই দিন দি 
অবসর 

বু মহারাজ রাজ অধিরাজ, 
হিমাসাগর ভুমি কৃপা অবতার ! 
খুশির অধম আমি, দীন অভাব্দন। 

শ্রস্থান। 
গোষিন্দ। লক্ষন, ্বীকার কর অপবাধ তব। 


প্ষম অন্ধ ৯৯ 


নক্ষম। মহারাজ, অপরাধী আমি, সাহস না 
হয় মার্জনা করিতে ভিক্ষা। (পদতলে পতন) 
গোবিন্ম। বল, কার 
মনজণার ভূলে এ কাজে দিয়েছ হাত? 
স্বভাবকোষলা তুমি, নিদারুণ বদ্ধ 
এ হোষায নহে। 
নক্ষত্র .. আর কাবে দিব দোষ! 
আর কারো নাম লবন! এ পাপমুখে! 
আমি শুধু একা অপরাধী! আপনার 
পাপমন্্ণায় আপনি ভুলেছি। শত 


দোষ ক্ষমা করিগাছ নির্ব্বোধ জাতার, 
'আরবাৰ ক্ষমা কর! 
গোষিনা। নক্ষত্র, চরণ 


ছেড়ে ওঠ! শোন কথা! ক্ষমা কি আমাৰ 
কাজ?- বিচারক আপন শাসনে বন্ধ 
কন্মী হতে বেশি বন্দী! এক অপন্ধাধে 
দও পাধে একজনে, সুক্তি পাবে আক 
এমন ক্ষমতা বিধাতাব নাই, আসি 
কোথা আছি! 

মকলে। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর প্রন, 
নক্ষত্র ভোমান ভাই! 

গোবিন্দ স্থির হও সবে। 
ভাই বঙ্ধু ফেই নাই মোর, এ আসনে 
বতক্ষণ আছি। প্রমাণ হইযা গেছে 


অপরাধ। ছাড়ায়ে ভ্রিপুবরাগ্যসীমা 
১ 


চে বিদর্জন। 


অঙ্পুতর নদীতীরে ব্দাহছে রাজগৃহ 
তীর্গানতরে, সেখান নক্ষত্ররায় 
আবরধ নির্বাসন করিবে যাপন। 
গ্রহীগণ নক্ষত্রকে লইয়| যাইতে উদ্যাত। রাজার সিংহান হইতে 
অবরোহণ। 
গোবিল। দিযে যাও বিদায়ের আলিঙ্গন! ভাই, 
এ দণ্ড তোমার শুধু একেমায় নহে, 
এ দণ্ড আমার! পুর্বে করেছিস 
কোন অপরাধ দৌছে মিলে! যতদিন 
নির্বাসনে রবে তুমি, এই রাজগৃহ 
স্থচকটকিত হতে বিধিবে আমার! 
আশীর্বাদ মোক রহিল তোমার সাথে) 
ষতদিন দে রাবি রক্ষা ক্সিবেন তোরে 
দেবগণ! 
নক্ষত্রের প্রস্থান 


গোবিন্দ। (সেভাসদ্গণের প্রতি) সভাগৃহ ছেড়ে যাও সবে! 
ক্ষণেক একেলা রব,আমি! 


সকলের প্র্থান'। 
জ্রুত নয়নরায়ের প্রবেশ । 


নয়ন। মহারাজ, 
সমূহ বিপদ! 

গোবিন। বাজগা-কি নাহ্‌ নহে? 
হান বিধি, হৃদয় তাহার গড়নি কি 
অতি দীন দর্িজ্রেব সমান কারয়া? 


পঞ্চম অঙ্ক ১ 


ছুঃখ দিবে সবার যতন, অস্রজল 
ফেলিবাহে শুধু দিবে না ফি অবসর ? 
কিসের বিপদ, বলে যাও শীঙ্গ করি! 

নয়ন। মোগৈর সৈন্য সাথে আসে চীদপাণ, 
আক্রমণ করিতে তিপুরা! 

গোবিনদ॥ অসস্ভব 
এজারা ত হয়নি বিদ্রোহী! 

নয়ন। গর্গাদের 
তরে নহে ্রদ্থ! তোমারে নামায়ে দিতে 
সিংহাসন হতে! 

গোবিন্দ এ নহে নয়ন 
তোমার উচিত ! শক্র বটে চাদপাল 
আই বলে ভার নামে হেন অপবাদ? 

নয়ন। অনেক দিয়েছ দণ্ড দীন অধীনেকে, 
আজ এই অবিশ্বাস সব চেয়ে বেশি 
পণ হয়ে আহি, ভাই বলে 
গিয়েছি কি এত অধঃপাতে 

গোবিন্দ ভাল করে 
বল আরবার, বুঝে দেখি সব। 

নঙ্ষন। যোগ 
দিয়ে মোগলের দাখে চাক চাদপাল 
তোমারে করিতে রাজ্যচ্যুত। 

গোবিন্দ। তুমি কোথা 
পেলে এ সংবাদ? 





১৬২ বিসর্জন। 


নয়ন। যে দিন জামারে প্র 
নিরন্্ করিলে, অন্্রহীন লাজে, চলে 
গেছ দেশাতরে )-_-গনিলাম আসামের 
সাথে মোগলের বাঁথিছে বিবাদ, তাই' 
চলেছিঙ্ সেখাকার রাজদন্িধানে 
মাগিতে সৈনিকপদ॥ পথে দেখিলাম 
আসিছে মোগল সৈনা ত্রপুবার পানে 
সঙ্গে চাদপাল। লঙ্ধানে জেনেছি তাৰ 
অভিসন্ধি। ছুট এসেছি বান্ধপদে ! 

গোবিন্দ । সহদা এ কি হুল সংসারে ! কাটালেম 
এতকাল ধর়াতলে-_ কে দেখেছে এত 
হিংসা, এত নিবতা, এত লোভ, এত 
কপটতা, এত লজ্জাহীন কত্ত! ! 
শুধু ছুই ঢাসজিদিন হল, ধবশীব 
বোন্থানে ছিত্রপথ হয়েছে বাহির, 
সম নাগবংশ রসাতল হতে 
উঠিতেছে চাবিদিকে পৃথিবীব পবে, 
পে গদে তুলিতেছে ফণা। এসেছে কি 
পলয়ের কাল! এব সম নহে 
বিয়ের ! দেনাপতি, লহ সৈন্যভার ! 


দ্বিতীয় দৃশ্য । 
মন্দির প্রাঙ্গন। 


জয়সিংহ। রঘুপতি। 
ব্য গেছে গর্ব, গেছে তে, গেছে আ্গণনধ! 
বৎস, আমি তোর গুরু নহি আর! কাল 
আমি অসংশয়ে কলি আদেশ তোরে 
শুকর গৌরবে, আজ শুধু সানুনয়ে 
ভিক্ষা মাগিবার মোর আছে অধিকার 1 
অস্তরেতে সেই দীপ্তি নিতে গেছে, যাৰ 
বলে তুচ্ছ করিতাম উ্র্যোর জাতি, 
রানার প্রতাপ নক্ষত্র খসিয়া গড়ে 
গেলে-তার চেয়ে মাটর প্রদীপ প্র! 
পরিহাসভরে তাহারে খুঁজয়া ফিরে 
খদ্যোৎ ধূলির মাঝে, খুজি না পায়! 
দীপ এতিদিন নেভে, প্রতিদিন জলে, 
বারেক নিখিলে তারা চিরঅন্ধকাশর! 
আমি সেই চিননদীস্িহীন ! সামান্য এ 
মানবের পরমাযু, দেবতার অতি ক্র 
দান, তারি মধ্যে ছটো দিন ভিক্ষা যেগে 
ইয়াছি রাজন্াবে নতজানু হয়ে ! 
জরীসংহ, সেই ছুই দিন যেন বার্থ 
নাহি হয়! অযসিংহ, সেই ছুই দিন 
ঘন আপন কলঙ্ক বায়ে মি 
খায়! কালাসুখ তার রাজবক্তে রাঙা 


১৩৪ 


জ়।- 


রঘু 


বিসর্জন। 


কারে যেন যাক! বতগ, কেন নিকুতর! 
গুরুর আদেশ নাহি আর। তবু তোরে 
আশৈশব করেছি পালন, কিছু নহে 
তার অনুরোধ? অনাহূত অযাচিত 
কলে, শ্লেহের কি কোন মুল্য নাই? নহি 
কিরে আমি তোর পিতার অধিক পিতা, 
পিভৃবিহীনের পিতা বলে? এই 
এত কারে স্মরণ করাতে হল! কৃপা 
ভিক্ষা সহ্য হয়, ভালবাস! ভিক্ষা! করে 
যে দিস, ভিক্ষুকের অধম ভিপ্ুক 
সে যে! বস, শবু নিক? জান তবে 
আর বার নত হোক্! কোলে এসেছিল 
যবে, ছিল শ্রতটুহ, এ জামুর চেয়ে 
ছোট, তার কাছে নত হোক্‌জাঙগ! পুর, 
ভিক্ষা চাই আমি! 

পিতা, এ বিদীর্ণ বুকে, 
আর হানিস্োনা বন্জ ! রাজরক্ত চাহে 
দেবী, তাই ভারে এনে দিব ! যাহা চাহে 
সব দিব! সব পণ শোধ করে দিয়ে 
যাব! তাই হবে! তাই হবে! 





প্রস্থান 
তবে, ভাই 
ছোক্! দেবী চাহে, তাই বলে দিস! আমি 
কেহ নই! হায় অকৃতজ্ঞ! দেবী তোর 
কি করেছে? শিশু কাল হতে দেবী তোরে 


পঞ্চম অঙ্ক ১২ 


অতিদিন করেছে পালন? রোগ হলে 
করিয়াছে দেবা? ক্ষুধায় দিয়েছে অন্ন? 
মিটায়েছে জ্ঞানের পিপাসা? অবশেষে 
এই অন্কতন্ঞতার বাথা নিয়েছে কি 

দেবী বুক পেতে? হার, কলিকাল! থাক্‌! 


তৃতীয় দৃশ্য। 
শ্াসাদ কক্ষ। 


রাজা। 
গোবিন্দ । করিনি কি কোন অপরাধ? মার্ছনার 
ভার বহিতে পারিনে প্রভু আর! শান্তি 
দাও, শান্তি দাও! যেদিন দেখেছি সেই 
কিশোর বালক নক্ষবের অপমানে 
নতশির, মিরুর অশ্র্লপাত, 
সেই দিন হতে জীবনের শ্ন্তিহীন 
সব অপন্লাধ জাগিয়। উঠিছে মনে 
একে একে, শাস্তিহারা প্রেতের মতন 
নিষ্কৃতি মাগিছে তারা দণ্ড পেয়ে! প্রভূ, 
দোষীর বিচার কর যার কা, তার 
দোষ চতুপ্ডন কঠিন বিচার যোগ্য! 
নয়নরায়ের প্রবেশ। 
নয়ন। বিজ্রোহী সৈনিকদের এনেছি ফিরে, 
স্ধ ্ছা হয়েছে ্স্তত। আজ্ঞ। দাও 


১০৬ বিদর্জন। 


মহারাজ) অগ্রস্প হই,_আশীর্বাদ 
ক্র 

গোবিদ্দ। চল সেনাপতি, নিজে আমি ঘাব 
রণক্ষেত্ে। 

নন। যতক্ষণ এ দাসের দেহে 
পণ আছে, ততক্ষণ মহারাজ, ক্ষান্ত 
থাক, বিপদের সুখে গিয়ে 

গোবিন্দ । দেনাপতি, 
সবার বিপদ অংশ হতে মোর অংশ 
নিতে চাই আমি! মোর রাজঅংশ সব 
চেয়ে বেশি । এস সৈন্যগণ, লহ মোরে 
ভোষাদের মাঝে ! তোমাদের বৃপতিয়ে 
দর সিংহদনচূেনির্কাসিত কবে 
বফিত কোরে! না৷ সমরগৌরব হতে! 
প্রাণসমর্পণহখ সকলে লইব 
ভাগ ক'রে। লকলে একত্র মিশে গিষে 
বৃহৎ জীবন লাভশমহত মবণ 
তার পরে! আমারে কি নেবেনা ডাকিয়া? 
সৈন্যগণ জয় জয় মহারাজ ! জদ্গ মহারাজ! 


জয়সিংহের প্রবেশ । 


জয়। জয় হোক্‌ মহাকাজ ! 

গোবিন্দ। এস জয়সিং 
যুদ্ধের আহ্বান শুনে ক্ষত্রিয় শোণিত 
চঞ্চল হয়েছে বুঝি? 





জা 


পঞ্চম অঙ্ক মম 


প্রাণ ঢাহিতেছে 
সমরসমু্মাঝে ঝাপ দিতেতীরে 
বদ্ধ কর্মফল পাশে ! সকলে যিলিযা 
কাড়াকাড়ি ক'রে মহা আননেব মৃতু _ 
শীবনে মরণে ঘোব প্রতিথাত-_দেই 
সংঘর্ষণে চিস্তাকীটলীর্ণ এই কু 
আপনারে বিশমরণ_গে মৃত্যু লেখেনি 
এ কপালে ! কোথাকার বক খর্বাকৃতি 
শত চুপি চুপি চোরের মতন 
গোপনে আশাখাবে বলি জীবনের ভিত্তি 
খণিতেছে ক্ষরবারকের ভালে ছিল 
এই চোরামৃত্া ! আপিযাছি মহারাজ 
বিদায লইতে! 


গোবিন। কোথা যাবে? 


য় 


কোথা যাব? 
কে বষিতে পারে তাহা ? ব্--বহ দুরে! 
শধাচ্োনা মোরে গাব কোনো কথা! গরু, 
নিষেধ কোরো না মোবে, তোষার নিষেধ 
হলে এ যারা হবে না শুভ! জাশীর্বাধ 
কর, হেথা যে সংশয় আছে সেখা যেন 

দু হয় সব! 


গোবিন্দ। কবে যাবে জঙ্মসিংহ ? 


য় 


শা সম্ধেবেলা। দিবা বসান হল! 
লইনগ বিদায়! 


প্রস্থানোদ্যম । 
সপ 


১৮ 


নয়ন। 


জম 


বিসর্জান। 


আযসিংহ, এস ভাই, 
কোলাকুলি করে যাই__সম্মুথে রয়েছে 
সত্য, কে বলিতে পারে ফিরে এসে দেখা 
হবেকিনা? 





এস এস! 


কোলাকুলি করিয়া প্রস্থান। 


গোবিন্দ। অযসিংহ 


ভর 


কোথা যাবে? এনুহর্ডে এ ধরা আছি 
কত লোক বাড়ায়েছে পদ, কত যাআা+ 
ছলে_কোথা গিয়ে পহছিবে শেষে, নাহি 
আনে! আমি কোপা ফেলিতেছি পদ, কোন, 
অন্ধকারে, কোন্‌ ৃত্যু মাঝে, কোন্‌ অশ্র- 
পারাবারে! অয়সিংহ, ভব বিদায়ের 

নী বানিয়াছে কর্ণে মোক, শ্শানের 
মাঝখানে হতে সৃত্ুভরা রাগিণীন 

মত! সেনাপতি, রণবা্য বাজাইতে 

বল যাতা করা যাক্‌ শুভগষণ দেখে ! 


চরের প্রবেশ। 


নির্বাসনপথ হতে লগ্গেছে কাড়িয়া 
কুমার নকষত্ররায়ে যোগলের সেন) 
বাপে বরিয়াছে তারে। আসছেন 
ঈৈন্য লক্ে রাজধানী পানে । 


গোবিন। ছকেগেল। 


আর তথ লাই। যুদ্ধ তবে গেল মিটে! 


পঞষ অস্ক। ৯৯ 


প্রহরীর প্রবেশ। 


গ্রহরী। পত্র আসিঙ্গাছে বিপক্ষ শিবির হতে। 

গোবিন্ষ। "নক্ষত্রের হস্তলিপি॥ শাস্তির সংবাদ 
হবে বুঝি।_এই ফি ষেহের সপ্ভাবণ! 
এত নছে নক্ষত্রের ভাবা ! চাহে মোর 
নির্বাসন, নতুবা ভাাবে রক্তজোতে 
সোনার ভরপুর করে দিবে দেশ, 
মোগলের অস্তঃপুরতরে বন্দী হলে 
অপুর্ব রমণী ?__দেখি, দেখি, এই বটে 
তারি লিপি ! "মহারাজ নক্ষঅমাশিকা 1” 
মহাল্সাজ ! দেখ সেনাপতি_-এই দেখ 
বাজ দণডে নির্বাসিত নিয়েছে বাজারে 
নির্বাসন দণ! এমনি বিধির খেলা! 

নন। নির্বাসন! একি সপর্ধ।! এখনোত যুদ্ধ 
শেষ হয় নাই! 

গোবিন্দ এত নহে মোগলের 
দল! ভ্িপ্ররাব রাজপুত রাজা হতে 
করিয়াছে দাধ, তাৰ তরে যুদ্ধ কেন? 

নন। রাজ্যের যদল__ 

গোবিন। জোর অঙ্গল হবে? 
দাড়াইয। মুখোমুখী ভ্রাতৃবক্ষ লক্ষ) 
কারে, ছই ভাই হানে সৃতথসুখী ছুরি_ 
রানোর মঙ্গল হবে তাহে? পাকে শুধু 
সিংহাসন আছে, গৃহস্থের ঘর নেই, 


১ 


নয় 


বিনর্জন। 


তাই নেই, ভরাতৃতববদ্ন নেই হেথা? 
দেখি দেখি আরবার-_এ কি তার লিপি ? 
নক্ষত্রের নিজের রচন! নহে ! আমি 
দস্থ্য! আমি দেবদেবী, আমি অবিচা 
এ সাজের অকল্যাণ আমি ! নহে, নহে, 
এ তার রচন| নহে !_রচনা! যাহারি 
হো অক্ষর ত তারি বটে! নিজ হস্তে 
লিখেছে ত দেই! যে সর্পেরি বিষ হোক্‌, 
নিজের অক্ষর সুখে মাখায়ে দিয়েছে__ 
হেনেছে আমার বুকে বিধি, এ তোমার 
শান্তি,__তার নহে! নির্বাসন! তাই হোক! 
আর নির্বাসন দণ্ড তাঁর হয়ে আমি 
করিব বহন! 

সম্তানেরে বিষাতার 
হাতে স্বেচছাক্রমে সপি দিয়া চলে যাবে, 
মাতার কর্তবা সেকি! 





গোবিন্দ । আমার ত পুত্র 


মাই, মোর সিংহাসনে নক্ষত্র বলিবে 

এক নিন। কিছুদিন থাকি আমি দুরে, 
বিশ্রাম করি গে। ছুরহ রাঙদোর কার্য 
কিছুদিন আগে হতে করুক্‌ অভ্যাস 
কুমার নক্ষতর। রব আমি কাছাকাছি 
কোনখানে | ব্বাজদণ্ড যদি গুক্ভার 
বোধ হয দুধাল বালক হত্তে তার 

আহার আসিব ফিরে। সামান্ক এ কথা। 


পঞ্চ অঙ্ক । ১৪৯ 


ভালে ভাবে যুদ্ধ এক্জি লাগি? সেনাপতি 
যাও তুমি, বল নক্ষত্েরে, নিজে আমি 
দিব তারে রাজটাকা। স্বহাস্তে সপিয়া 
ভাবে রাজ্যভাব, এসে চ'লে 
যাব পর-দেশে ! 
নয়নের প্রস্থান। 

মুরুট খুলিয়া ফেলা 
এত কি সহ? এই পিস চড়া 
মানবের শিরে দ্বিতীয় মন্তক যেন, 
এ মন্তক সহজে কি ফেলে দেওযা যা? 
উচ্চশিবে নরের মহত, তার পরে 
ঝান্গার মহত্ব আরে! উচ্চে। সে মহত্ব 
রক্ষা করিবারে জীবনেরে উচ্চ পথে 
সতত রাখিতে হয় ) সেই মহিমার 
চিত খুলিয়া ফেলিলে, প্রাণ কি হবে না 
হীনবল? চেষ্টাহীন আলস্যের তারে 
ক্রমেই কি নিয়গানে পড়িবে না লুটে ? 
হা মার়ামপত রাজার কিছীট ! 
কাল যবে দরিদ্র াড়াবে কর পাতি” 
রিক্তহন্ত পানে চেক্সে ফেলিব নিবাস; 
ক।ল যদি কেঁদে আসে অত্যাচারে ভীত 
দর্ধল অনাথ, অক্ষ কণা ছাড়া 
কিছু রহিবে না! নির্ভয়ে দাড়াবে দৃপ্ত 
অবিচান চক্ষের সনগখে, রাজদ ও 
লাই। মিঠু স্পক্দিত বল খেলাচ্ছলে 


সং িদর্ষন। 


অবলেরে দিবে পীড়া, পরিহানযোগ্য 
হবে আমার নিষেধ॥ বহুদিন রাজা 
ছি কিছুদিন দেখা থাক্‌ প্রজ। হয়ে ! 
দিংহাসন তলদেশে যে নুখছুঃখের 
ঢেউ উঠিছে পড়িছে_ঝাপ দিয়ে দেখি 
ভাহে, তার পরে বি পুনঃ দিন দেন 
ভগবান, শিখিব বাথ রাজা হতে! 


চতুর্থ দৃশ্য। 
পান্তর। 
অপর্ণা। রাত্বি। কড়বষি। 


'অপর্ণা। পাগল কবিবে মোরে ! দেবতার এ কি 
উপদ্রব । মাগে! এ কি ঝড়! পোড়া চখে 
কিছুতেই নিজা নাহি এল! যত শুনি 
বায়ুর গঙ্্ন ভর্হীন গৃহশূন্য 
পরান্তরের পর দিয়া, চমকিয়া দেখি 
হত, বিছযতের তীক্ষ ফরা বারবার 
বিদীর্ণ করিছে যামিনীর অন্ধকার, 
বক ভর গোপন বহস্যকথা 
যেন ছিড়িয়া বাহির কবিবারে, তত 
কেন মনে পড়ে জয়সিংহে! যনে হয় 
তাহার হয় দেহসক্ত হযে ধেন 


পঞ্চম অন্ধ। ১৪৩ 


বাহির হয়েছে, ধরণীর পর দিয়া 

কাছিয়া ছুট চলিযাছেউ্্থরে 

ডাকি? দেবী, দেবী! নিশীথের অন্ধকার 
যাকের পরে প্রাণপণে হানিতেছে 

কর, অটল অশধার হাসিছে বিছ্যুৎ 
পরিহাস! ৪ই শোন, হেবী, দেবী, দেবী! 
অযসিংহ! কোথা জযসিংহ! হায় হায়, 
সবে মিলে গাগল করিবে বাণিকারে! 
মনে হন যেন, জীবজন্তু সকলেই 
হানবায়েছে পথ) আমার "কমল যেন 
এই বাড়ে খু'দিশা ফিরিছে, ভিখারী 
সেই পরিচিত গৃহকোণ! আজ মোর 
নিজ্া নাই জখে ! কোথা মন্দিরের পথ! 


পঞ্চম দৃশ্য । 
মন্দির । 
পুজোপকরণ লইয়! রঘুপতি। 
রছু। এতদিন পরে--আব বুঝি জাগিয়াছ 
দেবি! ওই রোষ হকার! ওই শুনি, 
অভিশাপ এরচারিযা, নগরের পর 


ছি থেয়ে চলিয়া ভিমিররশিশী ॥ 
আদি তোক পুঁজাৰ রজনী কটে। ও 


১৪৪ বিসর্জন । 


তোর প্রলষ নঙ্গিনীগণ কাতর 
পরণপণে নাড়া দেয় বিমহাতরু ! 

আজ মিটাইৰ তোর দীর্ঘ উপবাস ! 
ভক্তেরে সংশয়ে ফেলি এতদিন ছিলি 
কোথা দেখি? তোৰ খঙা তুই না ভুলিলে 
আমরা কি পারি? স্তাজ তোব চতিসুহঠি 
দেখে কি আনন্দ ! সাহসে ভবেছে চিত্ত, 
সংশয় গিয়েছে ? হতমান নতশিব 

উঠেছে নুতন তেজে। ওই পদধ্বনি 

গুনা যায, ওই আসে তোৰ পুজা! জয় 


মহানেবী! 
অপর্ণাব এবেশ। 
অপর্ণা। অনসিত। জয়সিংহ কোণা। 
অয়সিংহ! 
বু ছুব হ/ দুর হ” মাধাধিনী ! 
নরসিংহে চাস্‌ তুই! আবে দর্যানাশী 
মহাপাহকিনী! 
অপর্ণারগ্রস্থান। 
একি অকাল-্যাথাত! 


অরসিংহ যি নাই আসে ! কছু নহে? 
সত্যভঙ্গ কু নাহি হবে তার !_জয় 
মহাকালী, সিশিদা্ী, জ তঙ্করী 
যদি বাধা পায়-_যদি ধর! পড়ে শেবে_. 
যদি প্রাণ যায় তাঁর প্রহরীর হাতে ! 


নয় 


পঞ্চম অধ ১55 


অয় মা অভয়! অয় তকষের সহায়! 
য় মা জাগ্রত দেবী! জগ সর্বজী! 
মহামায়া বহ আশা ফরেছ নিশ্কল, 

বহু অপমান চাপায়েছ এই শিবে ! 

শক্ত যাবা তোর, তারা রক্ষা পার, তার! 
সুখে থাকে, তারা উচ্চে বদে_তকতজন 
তোরি কাধ্য করে ব'লে লাহ্ছিত নির্জিত 
নির্বাসিত ! দেখিস গনি, আব নহে! 
ভক্তবহসলাৰ যেন দরদাম না বটে 

এ সংসাবে! শন্ক্ষ নাহিহাসে যেন 
নিঃশঙ কৌতুকে ! মা অহষ্কার যদি 
রহ সন্তানের, মা বলিয়! তবে 

তোবে কেই ডাকিবেনা। ওই পদধ্বনি। 
অধাসংহ বটে জব নুদুগমালিনী ! 
পাষগুদলনী মহাশক্তি! 


জয়সিংহের দ্রুত প্রবেশ । 


নয়সিংহ, 
বামরক্ত কই? 
আছে আছে! ছাড় মোরে ! 
নিজে আমি কবি নিবেদন।__রানবক্ত 
চাই তোর, দয়ামধী, অগৎপালিনী 
মাতা? নহিলে কিছুতে তোর মিটিবে না 
ভাসি রাজপুত, পুর্ব পিতামহ 


ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে মোৰ 
১৮ 


১৪৬ 


বিসর্জন। 


মাতামহবংশ_রাদিরক আছে এই 

দেছে! এই রক্ত দিব! এই যেন শেষ কবজ, 

হয় মাতা | এই রক্তে যেন শেষ মিটে 

যার তোর অন্ত পিপাসা ! জয় যাতা | বেঙছে ছুরি বি) 
ব্ছু। জঙ্লিতহ! জয়দিংহ! নির্ধ, মিটুর | 

একি সর্বনাশ করিলিরে ? জয়সিংহ, 

অন্তত, গুরুদোহী, গিকমমধাতী, 

স্েচ্ছাচারী! দয়সিংহ, কুলিশকঠিন ! 

ওরে অয়সিংথ, মোর একমাত্র প্রাণ, 

শ্াণাধিক, জীবন-ম্নকরা-ধন ! 

জয়নিংহ, বৎস মোর, গুরুবৎ্দল! 

ফিরে আয, ফিরে আয, তোরে ছাড়া আর 

কিছু নাঠি টাহি) হকার অভিযান 

দেবত। ব্বান্ছণ সব ঘাক্‌! তুই আয়! 


অপর্ণার প্রবেশ । 
অপর্থা । পাগল করিবে মোরে | জঘসিংহ। কোথা 
জদসিংহ ! 
ছু আয় মা অন্ৃতময়ি! ডাক্‌ 


ভোব সুধাকঠে, ডাক ব্য্রন্থরে, ডাক্‌ 
পগপণে  ডাক্‌ জযাসংহে! তুই ভারে 
নিযে যা'মা আপনার কাছে, আমি নাহি 
চাহি! নেপর্থার মু) 
রুু। এ্রেতিমার পদতলে মাথা রাবি) 
ফিরে দে! ফিল দে! ফিরে দে! ফিরে দে! 


ষষ্ঠ দৃশ্য । 
প্রাসাদ। 
গোবিন্দমাণিক্য। নয়নরায়। 


গোবিন্দ । নয়ন, বৃথ! এ তব উপদেশ | মোরে 


নয়ন। 


অবিশ্বাস করে ভাই মোর, মনে করে 
করেহধাকা খিষসুখী প্রবচন শুধু! 

তাই যুদ্ধে ঘাব1 এই কি মন্ত্র! যুদ্ধে 

গেলে বিশ্বাস কি ফিরে পাব? শাস্তির বিশ্রামে 
অবিশ্বাস ক্রমে দুর হবে ) নিপীড়িত 

আগে নী অপসর্র পাবে, মন 

বসি জানাইতে আপনার নিবেদন। 

এস তবে, বিদায় গ্রহণ করি সখা 

কিসের বিদায় মহারাজ? আমি দাস, 

সাথে যাব তব! 


গোবিন্দ। (কোথা যাবে! থাক্‌ হেথা ! 


কর যোর কাজ। আমারে স্রণ করে 
নক্ষবের কর সেবা। দেখো, সাব ধানে 
থেকো! অসময়ে দিয়োনাক উপদেশ ) 
কোরো না ভৎপনা, লজ্জা দিয়ে বলিয়ো না 
কোন কথা, স্মরণ করায়ে অপরাধ ! 
নিশিদিন মোর নাম করি, মোর পরে 
আন্মায়োনা স্বেষ! শুধু পরীতিভরে, মৃদু 


চে বিসর্জন।* 


আচরণে, দৈর্া থাে নীষবে নির্দেশ 
কোরে! পথ! 

নান। তবে তাই বহিলাদ গ্রহ! 
স্বেগত) চাদপাল, তোর আমি নেব প্রতিশোধ! 


শরস্থান। 


গোবিন্দ । এখনি আনন্ধ্বনি! এখনি পবেছে 
দীপমালা নির্লজ্দ প্রাসাদ! উঠিয়াছে 
রাজধানী বহিষরে বিজগ্ব তোরণ 
পুলকিত নগরের আনন্উৎক্ষিণত 
ছই বাছুসম! এখনো প্রাসাদ হতে 
বাছিবে ফেলিনি পৰ-_এখনো। আহত 
ৰনস্পতি পড়ে নাই গুক্মধন মাঝে 
যেখানেতে ছোট বড় সকলেই ছোট ! 
এতদিন রাজ! ছিছ__কারো! কি করিনি 
উপকার ? কোন ভিঙ্ষুকেরে দিই নাই 
ভিক্ষানুষ্টি? কোন অবিচাব কৰি নাই 
দুর? কোন অত্যাচাব করিনি শাসন? 
ধিক্‌ ধিক্‌ নির্বাসিত রাজা! আপনারে 
আপনি বিঙার করি আপনার শোকে 
আপনি ফেলিস্‌ অশ্র্ণ, আব কেহ 
কাদিবার নেই বলে ?_মত্ঠাবান্গা গেল, 
আপনাব বাজা তবু আমি! মহোৎসব 
হোক্‌ আজি অন্তরেবশনংহাসন তলে । 
নব রাজটাকা পরে হবে মোএ নব 





পঞ্চম অন্ক। ১১৪৯ 


অভিষেক ! পরাূত মান অপমান 
পড়িবে চরণতলে আনি 1-_চাহিলাম 
ঞবেরে লইতে সাথে, দল ন আন্মীন 
তার ! কাহারে নিক্ষল ভিক্ষা বলে, আজ 
হতে শিক্ষা হবে তার 1-_লাগুক্‌ আঘাত! 
বানথুকু বেদনা ! 

গুণবততীর প্রবেশ । 


গুণ। শ্রিক্তম, ্রাণেশ্বব, 
আনল কেন নাথ! এইবার শুনেছ ত 
দেবীর নিষেধ! এস প্র, আজ রাজে 
গোছে মিলে জননীর শেষ পুজা কে 
চলে যাই নিব্বানে, রামআানকীব 
মতা 

গোবিদ।  শ্রি্তমে, আজি গুভদিন মোব ! 
রাজ্য গেল, তোমারে পেলেম ফিরে | এস 
শিব, যাই গোহে দেখীব মনিকে, শুধু 
প্রেম নিয়ে, শুধু পুষ্প নিয়ে, মিলনের 
অশ্রু নিয়ে, বিদায়ের বিশুদ্ধ বিষাদ 
নিযে, আজ রক্ত নয়, হিংসা নয! 


খ্গ। তিক্ষা 
বাধ নাথ! 

গোবিন্দ । বলদেখি। 

শগ। হোযো লা পাষাণ! 


নদাঙ্দিও রেখো। না বাজগর্ধ! দেবতার 


১৫০ 


বিসর্জন। 


কাছে পরাভব না। মানিতে চাও যদি 

আসার বনতা দেখে গলুক্‌ দয়! 

গন, তুমি ত নিষ্র কু ছিলেনাক” 

কে তোমারে করিল পাষাণ! কে তোমারে 
লইল কাড়ি আমার সৌভাগ্য হতে! 
করিল আমারে রাশাহীন রাণী ! 


গোবিন্। জি 


একবার পুধুঃ আমারে বিশ্বাস কর! 

না বুঝি বোঝ যোর পানে চেয়ে! অস্র 
দেখে বোঝ, আমাকে যে ভালবাস, সেই 
ভালবাসা দিয়ে বোঝ,__আৰ রক্তপাত, 
নহে! সুখ ফিরামে। না দেবী, আর যোরে 
যেস্ছো না ছাড়িগ, নিশ্লাশ কোরো না কাশা 
দিয়ে! যাবে বদি মার্জনা করিয় যাও! 
শেষ সিষ্টবাণী নির্বাসনে সাথে নিয়ে 

যাই! গেলে ঢলি!_কি কঠিন এ সংসার 1_. 
ওরে কে আছিদ্‌?-কেহ নাই! চলিলাম! 
বিদায় এ সিংহাসন! হে পা প্রাসাদ, 
আমার পৈতৃক কোড, নির্বাদিত পুত্র 
তোমারে প্রণাম ক'রে শইল বিদায়! 


সপ্তম দৃশ্য । 
অন্তঃপুর কক্ষ । 
গুণবতী। 


স্গ। বাজ? বাদ্য বাগা?। আব ব্বা্ে পুজা হবে! 
আছ মোর প্রতিজ্ঞা পুরিবে | আন্‌ বলি! 
আন্‌ জবাকুল! সনহিলি দাড়ায়? আজ্ঞা 
অনিবিনে মোর? আছি কে? নই? রাজ্য 
গেছে তাই বলে এতটুকু বাণী বাকি 
নে আদেশ শুনিবে ঘার দাগদাদী ! 
এই নে কন্বণ, এই নে হীরাৰ ক. 
এই নে ঘতেক আভরণ! স্বর! করে 
কর গিয়ে আয়োজন দেবীর পুজাব ! 
মহামাহা, এ দাসীরে রাখিয়ো চরণে ! 





অষ্টম দৃশ্য । 
মানদর। 
রঘুপতি। 


বঘু। দেখ, দেখ, কি করে দাড়ায় আছে, জড় 
পাযাণের সুপ! সু নির্কোধের মত! 


